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কমলা স্মৃতি মহিল। দমিতির আশ্রমে দিনের কাজ সুরু হয়েছে। 
বিরাট পাঁচীল ঘের! এলাকা বাগান পুকুর ও রয়েছে, ও দিকে লম্বা 
টানা বোডিং এর ঘরগুলোয় মেয়েদের ঘুম ভাঙে । ভোর হতেই 
প্রার্থনার পর সানান্তা জলযোগ সেরে মেয়ের ক্লাশে যায়। কেউ 
বিভিন্ন হাতের কাষের ক্লাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 

তাই বিভিন্ন হস্তুশিললের কায এখানে শেখানো হয়। অনাথ, 
নিরাশ্রয় মেয়েদেরও ভিড় তাই এখানে । 

আশ্রমের অধ্যক্ষ গোপালবাবুর নজর সবদিকে | গোপালবাবুর 
কলকাতায় একটা ছাপাখানা, সাপ্তাহিক কাগজও আছে। দেশসেবক 
হৃদয়বান লোক বলেই সে পরিচিত । স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এই আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করে এখন জন সাধারণের কাছে আর ও স্নান কিনেছে। 
ইদানীং রাজনীতির ক্ষেত্রেও গোপালবাবুর অবদান কম নয়। 

সমাজের উপর তলার বনু মানুষ দরাক্ত হাতে এই প্রতিষ্ঠানে 
সাহায্য করে। গোপালবাবু ও প্রতিদিন সকালে আসে এখানে 
শহর থেকে। 

আজ ছুটির দিন। তাই আশ্রমের কঠিন নিয়ুমগ্লোয় কিছুট! 
শৈথিল্য এসেছে। তাছাড়া আজ তাদের আশ্রমের পিকনিকের 
আয়োজন কর] হয়েছে ভায়মগ্ডুহারবারে ও দিকে নদীর ধারে। 

সকালেই গাড়িতে বের হবে, তার তোড়জোড চলেছে । মেয়েরা ও 
অনেকে যাবে। তাদের নামেরও লিষ্ট হয়ে গেছে । 

সকালে গোপালবাবুর গাড়িটা আসে আশ্রমে সকলেই একটু 
সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। 

গোপালবাবু কিন্তু সদাহাস্তময় পুরুষ। বেশ সাফন্ুতরো 
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চেহারা, মুখে মিষ্টি হাসিটুকু সর্বদাই লেগে আছে। আর সর্বদাই 
যেন অপরের উপকারের জন্ত ভাবিত উৎসাঁকৃত প্রাণ। গোপাল 
বাবু শুধোয়--সব আয়োজন হয়েছে শরৎ ? 
শরতনুধা আশ্রমের কত্রী। মাঝবয়সী মহিলা । গোপালবাবুর 
দয়াতেই এখানে এসে ঠাই পেয়েছিল অতীতে । আর তার অবদান 
ও কম নেই। অবশ্য মন্দজনে শরংসুধা দেবীকে গোপালবাবুর সঙ্গে 
জড়িয়ে ছ চারটে কথা বলে। 
গোপালবাবু অবশ্য রাগতে জানে না। জীবনে বহু সাধনায় 
ক্রোধ নাম রিপুকে নে জয় করেছে। 
গোপালবাবু বলে--দেরী করছে! কেন? ওদের রওন। করিয়ে 
দাও। মেয়েরা যেন সাবধানে থাকে । আর সঙ্গে কেযাচ্ছে? 
ওপাশে বসেছিল একজন গাট্টাগোর্টা লোক । চোয়ালটা শক্ত 
গালগুলো৷ ভেঙ্গে গেছে । তবু বেশ কঠিন চেহার] ভূষণের । 
ভূষণ বলে--আমি যাচ্ছি স্তার ওদের নিয়ে । 
গোপালবাবু বলে ওঠে তাহলে দেরী করিস ন' | হুশিয়ার হয়ে যাবি । 
কলরব করে মেয়েরা উঠছে গাড়িতে । বন্দী জীবন থেকে এক- 
দ্রিনের জন্য যুক্তি পাবে তারা সেই আনন্দে উছল হয়ে উঠেছে। 
গোপালবাবু দেখছে ওদের । 
শরংনুধা চুপ করে আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে চুপকরেই 
থাকতে হয়। এরপর কি হবে ব্যাপারট। জানে শরৎমুধা। অতীতে 
কিন্তু এমনি ছুএকটা ঘটনা ঘটেছে । আর তাকেই সামাল দিতে 
হয়েছে । 
মফঃম্থলের দুর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অনাথ মেয়েদের ওরা 
সংগ্রহ করে আনে আশ্রমে, কিছুদিন তাদের এখানে রেখে একটু 
দ্রস্থ করে গোপালবাবু নানা ছলে তাদের বাইরে পাঠায়, তাদের 
অনেকেই আর ফেরে না। কোথায় যেন পাচার হয়ে যায়। 
শরতনুধা ছু'একবার কথাটা বলতে গেছে, কিন্ত গোপাল বাবুর 
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সুন্দর মুখখানাকে কঠিন হতে দেখেছে ক্ষনিকের জন্য । তারপরই 
শাস্ত কে গোপালবাবু বলে। 

দেখছি খেশজ খবর করে। বুঝলে শরৎ মেয়েগুলে। ও পাজি । 
হু চারদিন এখানে থেকে ডানা পালক গজায়, তারপর উড়ে যায়। 
বুঝলেত, ছুনিয়াট! বেইমানের ভিড়ে ভরে গেছে । 

কিন্তু শরৎস্ুধা চুপ করে থাকে । 

মেয়েদের এই ভাবে গায়ের হয়ে যাবার মধ্যে কোথায় একটা 
বহস্ত রয়ে গেছে, সেট। আজ ও উদ্ধার করতে পারেনি সে। 


“দীর বিস্তার এখানে অনেক । শহর থেকে দূরে নির্জন নদীর 
চরে এসে থেমেছে গাড়িট। মেয়েরা কলগরব করে নেমেছে । 

ওদিকে একট ঝশাকড়া বটগাছ এর নীচে উন্ন পেতে রান্নার 
আয়োজন চলছে। 

ভূষণ বলে মেয়ের এদিক ও'“দকে যাবে না । 

তবু ওর দলবেঁধে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে খেল! ধুল। 
দীড়াদৌড়ি করছে নদীর ধারের ঝাউবনে। 

হঠাৎ কাণ্ডটা৷ ঘটে যায়। 

একটা লঞ্চ ওই ঝাউবনের নীচে নদীতে কোধায় ও “ তে ছিল। 
একদল মেয়ে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছে । হঠ,ং কয়েকজন 
লোক তাদের ঘিরে ফেলে গর্জায়। 
[চল্লালে খতম করে দেব। 

ওদের হাতে পিভলবার, ভোজালি। মেয়ের চুপ করে গেছে 
য়ে । একজন বলে--ও কঢাকে লঞ্চে তাল । 

মেয়ের। প্রতিবাদ করতে ওর। ও ভোজালি তোলে । 

ওঠ। নাহলে খতম করে দেব। 

লোকট। গঞ্ন করছে । লোকটার তামাটে রং নাকট। খাড়ার 
নত ঝুলছে; চোখের নীল চাহনিতে যেন আগুনের জবাল। করে। 
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ছু তিনজনকে তুলেছে, হঠাৎ আরও ক'জন মেয়ে দূর থেকে 
ওদের দেখে চীৎকার করে ওঠে--বাচাও। ওদের ধরে নিয়ে গেল। 
বচাও-_. 

ওদের চীৎকারে চমকে ওঠে মেয়ের। আরও মেয়ের। সমবেত 
ভাবে ছুটে এসে চিংকার করছে । ছুটে! তিনটে জেলে নৌকা ও 
এসে পড়েছ। ছুটে আসে কয়েকজন লোক । 

আর এক দিকে একট। পুলিশের লঞ্চ যাচ্ছিল, তরুণ ইনসপেক্টার 
অমিত রায় এদিকে এসেছিল একটা কেসের তদন্তে । সমুদ্র থেকে 
বিদেশী জাহা জগুলে। গঙ্গার বুকে এগিয়ে যায়। 

গাংএর মধ্যেই ওইসব জাহাজ থেকে নামানো হয় বিশেষ মাল 
পত্র আর সেই সব বেআইনী মালপত্র নৌকায়, লঞ্চে একটা চক্রের 
লোক পাচার করে। 

অমিত ঘুরছিল ণদীর বুকে লঞ্চ নিয়ে যদি তেমন কিছুর হদিশ 
মেলে। 

হঠাৎ সেও তীরের দিকে কাদের চীৎকার, দৌড় ঝাপ দেখে 
চাইল । কয়েকজন মেয়ে চাৎকার করছে। 

পেরেরা এই কাষ এর আগে ও করেছে । একটা ব্যবস্থা, যোগা- 
যোগ খবরাখবর থাকেই । এর আগে ও বেশ কিছু মেয়েদের নান! 
ভাবে সংগ্রহ করে অন্যত্র তাদের সুরক্ষিত দেরায় রেখে তাদের জাল 
পাশপোট কাগজ পত্র লব। 

বানিয়ে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভালো! দামে পাচার করে 
দেয়। এই অন্ধকারের ব্যবসাটায় পেরেরা একটি যন্ত্র মাত্র। 
নিখুত ভাবে এতদিন সেই কাজ করেছে। কোন গোলমাল 
হয় নি। 

আজ একটু হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, সঠিক ভাবে আটঘাট 
বেধে না আসার জন্তা ৷ 

ওদের চীৎকারে লোকজন ছুটে আসে। লঞ্চে কয়েকজন' 
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মেয়েকে তুলেছে বাকী ওই মেয়েদের ফেলে রেখেই পেপ়েরা বলে 
--ভাগো জলদি । 

ওরা! লঞ্চ নিয়ে পালাচ্ছে ঘুর গাংএর দিকে । তীরে মেয়েরা, 
লোকজন চীৎকার করছে। অমিত রায় বাইনাকুলার দিয়ে ব্যাপারটা 
দেখে বলে-_একি কাণ্ড? ওরা মেয়েদের নিয়ে পালাচ্ছে । ফলো 
করো । ওই লঞ্চকে ধরতেই হবে ওদের সারেং ! 

বিশাল গাং, পেরেরা জানে মুক্ত দরিয়ায় পড়লে এর চীতকার 
করেও আর কিছু করতে পারবে না। ওরা শহরের ওদিকে তাদের 
নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে যাবে। 

কিন্তু ভাবতে পারেনি পেরেরা ষে পুলিশ ইনস্পেক্টার অমিত 
রায়কে এই গাংএ এই সময় দেখতে যাবে । 

সেই তরুণ পুলিশ অফিসারকে খুব ভালো করেই চেনে পেরেরা। 
তারপর চক্রের পেছনে অমিত রায় ষেন ছিনে ক্োকের মত লেগে 
আছে। 

অন্ধকারে তাদের বনু কায কর্মই হয়। জলপথে বিভিন্ন বিদেশী 
জাহাজ থেকে তাদের প্রচুৰ মাল পত্র নামে। আগে থেকেই ওদের 
আসল ডেরায় ওয়ারলেসে কোড মেসেজ আসে । 

ওর। ও বিস্তৃত মোহনায়, গাঢ় রাতের অন্ধকারে কখনও দিনের 
আলোয় সেই সব মাল নামায় । আর বাইরে ও যায় তাদের ডের 
থেকে আফিম, হাসি স গাজা । আর ও অনেক কিছু। 

কিন্তু ইদানীং. ওই অমিত রায় এই বিভাগের স্পেশাল অফিসার 
হয়ে দিনরাত ঘুরছে, আর তাদের ও হাতে নাতে ধরতে চায়। 

ওদিকের গাং এর বুকে জলগ কেটে পুলিশ লঞ্চট ছুটে আসছে। 
নিঃ পোরেবা বলে। 

' --ফুল স্পিডে গিয়ারে চল। মেয়েগুলোকে সামলে সাখ। 

পুলিশ লঞ্চ ও ছুটে আসছে। এর! ও পাল্লা! দিয়ে েউ এপ মাথায় 
লা দিয়ে ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে । 
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কিন্ত পুলিশ লঞ্চটা এগিয়ে আমে'। মাইকে অমিত রায়ের 
গল। শোনা যায়। 

গাং এ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে ওর কনর । 

--রুথ যাও, নেহি তো৷ গোলি করে গা। রুখ ষাও-- 

পেরের। দেখছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে । মেয়েদের লঞ্চে তুলে 
বিপদে পড়েছে । নাহলে তার লঞ্চে কিছুই ছিল না মালপত্র । 
ধরাই দিত সে। 

এখন বিপদে পড়েছে। 


হু একটা ব্র্যাঙ্ক ফায়ারের শব্দ ওঠে। পুলিশ লঞ্চ থেকে ভয় 
দেখাবার জন্য শৃম্তে গুলি ছুড়ছে। মিঃ পেরেরা লঞ্চে মেয়েরা ও 
তখন প্রাণ ভয়ে চীৎকার করছে। 

মিঃ পেরের] কর্তবা স্থির করে নেয়। 

এরা লঞ্চ সমেত ধরা পড়লে যে ভাবে হোক এদের বাচানে? 
যাবে কিন্তু পুলিশ তাকে ছাড়বে না। পেরেরা দেখছে এদিকে 
তীরভূমি কাছেই । আর নদীর ধারে বেশ কিছু বন মত রয়েছে। 
জায়গাটাও নির্জন । 


মিঃ পেরেরা বলে লঞ্চ ধারে বেড়াও, আমি নেমে যাচ্ছি? 
তোমর৷ পালাবার চেষ্ঠা করো। তারপর পুলিশ ধরে ধরুক। তখন 
দেখ। যাবে 1; 

লঞ্চ ধারে ভেড়াও । 

সারেং ও এসব ব্যাপারে পট্ু। সে জানে কর্তা ব্যক্তিদের 
বাচাতেই হবে। তাহলে তারাও বশচবে। 

হিয়ারিং এ মোচড় দিয়ে লঞ্চটাকে নদীর তীরের কাছে আনে 
এক লহমার জন্যে, পেরের ও এই অবকাশে পিছন দিক থেকে লাফ 
দিয়ে তীরে নেমে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। লঞ্চটা যেন তীরে ঠেকে 
যেতে যেতে রয়ে গেছে, আবার সে গাং বরাবর ছুটে চলে । 
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পুলিশ লঞ্চটা এবার কাছে এসে পড়েছে। বন্দুক দেখিয়ে গাস 
কাঠ অমিত রায়-_লঞ্চ থামাও ! 

পরাজিত ওর] । 

সারেং লঞ্চ থামাতেই অমিত রায় তার দলবল নিয়ে এদের লঞ্চে 
লাক দিয়ে উঠে ওই ক্রন্দনরতা মেয়েদের দেখে অবাক হয়। 

-_কি ব্যাপার ? 

মেয়েরা বলে--জোর করে এর! ধরে নিয়ে যাচ্ছিল । 
অমিত গর্জে ওঠে । কোথায় যাচ্ছিলে এদের নিয়ে? 

সারেং বলে--কিছু জানি ন! হুজুর যে সাব লঞ্চ ভাড়। নিয়েছিল 
তাকে চিনি না। 

-সে কোথায় গেল? 

--ভেগে গেছে ছুজুর। সারেং নিপাট ভালো মানুষের মত 
জবাব দেয়। 

মেয়েদের চুরি করে বাইরে পাঠানো হচ্ছে এ খবর ও 
খাছে পুলিশের কাছে। আজ মেই চক্রের সন্ধানই পেয়েছে 
এরা । আর লঞ্চে অমিত দেখেছে একজন লোককে । কিন্তু ঠিক 
চিনতে পারেনি দূর থেকে । টুপি দিয়ে সে মুখ খানাকে ঢেকে 
রেখেছিল । 

তবু অমিত রায় লঞ্চ কমার মেয়েদের নিয়ে চলেছে । ওরা কমলা- 
স্মৃতি মহিল। সমিতির আশ্রমে থাকে । ওখান পেকেই বেশ কিছু 
মেয়ে হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে। 

আদালতে কেস দিয়েছে পুলিশ থেকে । খবরের কাগজেও 
মেয়ের দলকে পাচার করার সময় খর! হয়েছে তা ফলাও করে 
বের হয়েছে। কিন্ত পুলিশ সেই চক্রের কোন খবর পায় নি। 
লঞ্চ-এর মালিক অন্ত লোক । আদালতে সে ও এসে জানায় যে সে 
নিরপরাধ । ভাড়। যার! নিয়েছিল তাদের চেনে ন|। 

পুলিশ মিঃ পেরেরাকেই জড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু মিঃ পেরেরার 
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উকিল বিজয় সেন বারের নামকর! এডভোকেট, ক্রিমিন্তাল কেসের 
বাঘ। 
তিনি বলেন-_-পুপিশ তাকে ধরতে ও পারে নি, কোন প্রমাণ ও 
পায় নি যে পেরেরা এই জঘন্ত নারী চালানের ব্যাপারে জড়িত। 
একজন সৎ নাগরিককে অযথা অকারণে নিছক সন্দেহ করে ধরে 
আনারব্যাপারে আমি মহামান্য আদালতের কাছে পুলিশের অকর্মন্ত- 
তার অভিযোগই আনছি। প্রার্থনা করি মিঃ পেরেরাকে এই নোংর! 
চার্জ থেকে বেকসুর অব্যাহতি দেওয়া হোক । 

এসেছে গোপাল বাবু ও। 

আদালতে বলে সে- _অনাথা মেয়েদের উপর এই জঘন্য আক্রমনের 
প্রতিবিধান করতে পারে নি পুপিশ। কি করে আশ্রম চালাবো 
হুজুর? বন্থু কষ্টে, বনু জনের দানে এদের আশ্রয় দিয়ে রুজি রোক্জ- 
কারের কায শেখাই। এসব কলঙ্ক রটলে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
চালাই কি করে? 

ওর কণ্ে অনাথ নেয়েদের প্রতি দরদ ফুটে ওঠে । আদালতের 
অনেকেই ওর গুণ মুগ্ধ। তাই জক্রসাহেব উল্টে এহ মামলার সঠিক 
তদন্ত না করার জন্য পুলিশকে নিন্দাবাদ করে মামলা ডিসমিস করে 
দেন। গোপালবাবুকে অনুরোধ করেন--ওদের নিয়ে যান আশ্রমে । 

গোপালবাবু যেন দরদে ফেটে পড়ে বলে সে-_কোথায় আর 
যাবে ওর! ছুজুর? আপনি বলছেন নিয়েই যাবো ওদের। 

মামল! বাতিল, উল্টে পুলিশেই হু"শিয়ারি করা হোল । 
পেরেরাও বুক ফুলিয়ে বের হয়ে আসে। 

পরাজিত অমিত রায় দেখছে মিঃ পেরেরাকে । ওর ভুল হয়নি । 
সেদিন লঞ্চ ওকে ওই টুপিপর! অবস্থাতেই দেখেছিল ঠিকই। কিন্তু 
খরতে পারে নি। ধূর্ত লোকটা পালিয়েছিল। একদিন ওকে 
ঠিক ধরবেই। 

বিজয় মেন নামকরা .এ্যডভোকেট। দেখতেও সুপুরুষ, বয়স 
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এর তুলনায় খ্যাতিটা এসেছে তার অনেক বেশী। উদাত্ত কণ্ঠস্বর, 
এমনি স্ুুঠাম ব্যক্তিত্ব তাকে দক্ষ আইনজ্ঞ হতে সাহায্য করেছে। 

এজলাসের পর বারের ওদিকে তার নিজের চেম্বারে এসে বসেছে। 
আদালতে যখন থাকে তখন বিজয় অন্য মান্থষ। তার ধ্যান জ্ঞান 
তখন ওই আইনই। আইনের বন ধারা, উপধার! তার ব্যাখা, টিকা 
টিপ্পধ্নি এসবের উপর তার প্রগাঢ় জ্ঞান। কোন আইনের সুক্ষ 
মারপ্যাচ আসামীকে কি করে নিরাপরাধ প্রমাণিত করতে হবে সে 
গভীর ধ্যান দিয়ে নিরপণ করে সাক্ষীদের তীব্র জেরার পর জের! 
করে সেই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে আনে। 

আর জজসাহেবকেও সেই পথেই চলতে হয়। এযেন তার একটা 
কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তিই সেই কা করে। তার আসামীদের ঠিক 
বের করে আনে সে। যত বড় অপরাধীই হোক না কেন আইনের 
চোথে নিরাপরাধ প্রতিপন্ন করে। তাই বিজয়ের খুবই খ্যাতি। 

বিজয় নিঃ পেরেরাকে ও আজ অতি সহজেই খালাস করিয়ে 
আনে । সিং পেরেরাকে চেনে বিজয় সেন আগে থেকেই । শহরের 
বেশ কিছু ব্যবসাদার মিঃ মীরঠাদানি, জুটমিল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপতি 
মিঃ মালহোত্রা, জনপ্রিয় নেতা সমাও্রসেবী গোপালবাবু আর ও 
অনেকেই নামকর। ক্লাবে যাতায়াত করে। 
বিজয় সেনের সময় নেই। 

বৈকালে কোর্টের পর ও বাড়ি ফিরে নিজের লাইব্রেগীতে পরের 
দিনের কেসগুলোর ব্রক নিয়ে বসতে হয়, মক্কেলরা আসে, 
জুনিয়ারদের নোট দিতে হয়! তাই সাধারণতঃ বিজয় ক্লাবে যেতে পারে 
না, তবু নামকর! ক্লাবের মেম্বার হয়েছে সে ব্যবসার খাতিরে। নামী 
দামী লোকদের সেখানে হুবলতম মুহুর্তে পাওয়া যায় কাছ থেকে । 

বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নানা মালি মামলা ও থাকে, 
সে সব সহজেই হাতে আসে। 

অবশ্য এসব করতে হয়েছিল বিজয়কে তার আইনগত জীবনের 
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প্রথম দিকে । এখন বিজয় সেনের মামলার অভাব নেই | এখানের" 
সিভিল কোর্ট, জজকোর্ট-__হাইকোর্টে তার মামলার শেষ নেই। 

মায় পাটনা, এলাহাবাদ -কটক, দিল্লীর হাইকোর্টেও যেতে ইড 
কেস করতে । 

বিজয় এর ভাগ্য এখন তুঙ্গে । 

মিঃ পেরেরার বন্ধু মিঃ মালহোত্রাও এসেছিল কোর্টে। তারও, 
কিসব কেস আছে। তার তদ্বিরও কর! হবে, পেরেরার বিপদেও 
এসেছে সে। 

এখন বিপদ কেটে যেতে খুশীমনে চেম্বারে এসে মিঃ মালহোত্রা 
বলে _অনেকগ্ধন্যবাদ মিঃ সেন। জানতাম পেরেরার কেস এর এই 
ব্যাপারই করবেন । 


মিঃ পেরেরাও বলে-_-সে। কাইগু অব ইউ বিজয়বাবু জানি 
আপনিই বিপদের সময় আমাদের একমাত্র বন্ধু। মেনি থ্যাঙ্কস। 

বিজয় এর সেক্রেটারী গণেশ বাবু অতীব হিসেবী ব্যক্তি। ও 
জানে বিজয়বাবু মামলার ব্ষিয় নিয়ে ডুবে থাকে, তার সময় নেই! 
এদিকে নজরও নাই। তাই গণেশবাবু তার এাপয়ণ্টমে্ট এর ফর্দ, 
মকেলদের কাছে পাওনার হিসাব, বিল, চাজ; মামলার খ্চার সব 
নিখুত হিসাব রাখে সে। এর মধ্যে খিল গুলো এনেছে মিঃ পেরেরার 
কাছে। হাজার কয়েক টাকার বিল। 

পেরেরা ও তখুনিই টাকার বাগ্ডিল বের করে ওসব মিটিয়ে দিয়ে 
বলে- আজ তাহলে চলি মিঃ সেন। 

মিঃ মালহোত্র। উঠে পড়ে 

চলি, আবার এখানের ফ্যাক্টরীর কেম ছুটে! আছে, আর" 
এলাহাবাদ হাইকোটে কেস 

গণেশবাবু ডাইরী বের করেছে। 

বলে সে- হ্যা ওসব ঠিক আছে স্তার। 

মিঃ মালহোত্রা শোনায় জানি ইউ আর ভেরি পারটিকুলার ? 
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চলি বিজয়বাবু। নমস্কার! আপনার উপরই আমাদের বিষয় 
আশয়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। 

ওদের বিদায় করে বিজয় এবার অন্য কেস নিয়ে নিয়ে পড়েছে । 
অন্য কোর্টে তার মকেলদের মামল1 চলছে । ছুজন জুনিয়ার ল 
পয়েণ্টের ব্যাখ্যা করাতে এসেছে ওর কাছে, সাক্ষীকে কোন পয়েন্টে 
জের! করবে তারই তালিম দিচ্চে বিজয় বাবু এমন সময় ইনস্পেক্টীর 
অমিত রায়কে তার চেম্বারে ঢুকে চেয়ার টেনে বসতে দেখে চাইল । 

তার জুনিয়ারদের বিদায় করে বিজয় এবার একটু সহজভাবে 
বলে-কি ব্যাপার অমিত? 


অমিত বিজয়ের ছেলেবেলার ইঞ্কুলের বন্ধু। ছুজনে একসঙ্গে 
স্কুলে পড়েছে, স্কুল থেকে কলেজে এসে তাদের পরিচয় বন্ধুত্ব পরিণত 
ইয়েছিল। বিজয় এম-এ পাশ করে আইন পড়তে গেল, অমিত 
সেবার আই-পি-এস পরীক্ষা! দিয়ে চাকরীতে ঢোকে । 

আজও €সই পরিচয়ট। নিবিড়ই রয়েছে দুজনের মধ্যে । আর 
ভাগ্যক্রমে ছুই বন্ধু এলাসে পরস্পরের মুখোমুখি ঈাড়িয়ে একজন 
অপরাধীকে ধরে এনে আইনের চোখে দোবী প্রমাণ করে শাস্তি 
দেবার চেষ্ট। করে 

কিন্ত বিজয় তারই প্রতিপক্ষ হয়ে আইনের জটিল গোলক ধাধার 
মধ্য দিয়ে কোন ধার] উপধারার দোহাই তুলে সেই দোষীকে খালাস্‌ 
করিয়ে দেয়। 


আজ ও তাই করেছে। 

অমিত বিজয়ের কথায় বলে--ব্যাপারট। তোরই । আজ আবার 
ব্যাটাকে খালাস করিয়ে দিলি? পেরেরা ই আসল লোক, কাগজে 
পড়িস নি এখান থেকে কোন চক্র বিদেশে বসু মেয়েকে চড়া দামে 
বিক্রী করে পাচার করছে। 

এসব ওদেরই কাষ। 

বিজয় চেয়ে থাকে । অমিত বলে 
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--ওই গোপালবাবুর ও ওদের সঙ্গে যোগ সাজস আছে। “এই 
মহিলা আশ্রম থেকে এর আগেও বেশ কিছু মেয়ে হারিয়ে গেছে। 


ধরা যায় নি। 
আজ ওদের হাতে নাতে ধরে আনলাম। সমাজের এত বড় 


অন্যায় কারীদের একট কে, আর তুই কিন বেকম্থুর খালাস 


করিয়ে দিলি? 
বিজয় দেখছে অমিতকে। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে সে 


অমিতকে ! এমনিতে একটু ভাবপ্রবণ। তাই সৎ আর নিষ্ঠাবান 


পুলিশ অফিসার সে। ্‌ 
বিজয় বলে-_-আইনের চোখে ঠিকমত সাক্ষত প্রমাণ না থাকলে 


ওদের সাজ হবেনা। 
ঠিক মত সাক্ষী, প্রমান হ'জির কর। অমিত বলে কিন্ত এই 
লোকটাই এসবের পাণ্ড ! বিজয় শোনায়-_মুখে বললেই তো হবে ন!। 


প্রমাণ চাই। 
_-চোর কি সাক্ষী প্রমান মজুত রেখে তবে চুরি করতে যায়? 


অমিতের কথায় বলে বিজয়__কিন্তু প্রনাণ সাক্ষী ঠিক থাকেই, 
বের করতে হয়। 

--যেখানে তা না থাকে তবু সত্যকে অন্বীকার কর! যায় না। 
অমিত বলে দৃঢকণ্ঠে। 

বিজয় শোনায়_-তা নানি । কিন্তু আইন তা মানবে না। তাই 


ওরা খালাস পায়। 
অমিত বলে--তোর জগ্তই ছাড়া পাচ্ছে ওই ক্রিমিগ্তালের দল । 


তুই ওদের সাহায্য করছিস এই সব অন্যায় কাষে। 
বি্গয় হাসছে । বন্ধুর কথায় চটে না সে। বিজয় বলে 
--উকিলদের এই টাই কাষ। মানুষকে আইনের আশ্রয় দেওয়]। 
তাতে হম তো অনেক সময় দোষীরাও খালাস পায় কিন্তু আমাদের 
দোষ কি বল? ওদের আইনের আশ্রয়! আমি ন। দিলে আর 
একজন উকিল দেবে । 
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এটা আমার প্রফেসন্‌ তাই করতে হয়। অমিত ভাবছে কথাট। 
বলে বিজয়-_খুব চটে গেছিস ! এটা1-- 

গণেশবাবু জানে সাহেবের কফি চাই, এর মধ্যে কফি ও এসে 
গেছে হুজনের জন্য । বিজয় বলে ।-নে। কফি খা। পরে ওনব 
ভাববি। স্মিত এর খবর কি? মীন৷ ভালে। আছে তো রে? 

ওদের পারিবারিক আলোচনাই স্ুরু হয়। এবার হছুজ্নের 
পেশাগত ঝগড়াটা চাপা পড়ে যায়। 

বিজয় বলে--আমি ও ফেড আপ. হয়ে গেছি অমিত, ওই কেস, 
মামলা, মাকলের ঝামেলা । শোন, কদিন আসিস নি তোরা! 
বাভিতে। লেখ ও বলছিস। আজ ভে) শনিবার, চলে আয় 
মীনাকে নিয়ে সন্ধ্যা বেলায়। অনেকদিন আড্ডা দেওয়া হয় নি। 
জমিয়ে আভ্ড। দিয়ে রাতে খেয়ে দেয়ে যাবি । 

অমিত চাইল ওর দিকে । বলে সে--আজ আমার ও কোন কাষ 
নেই। বিজয় বলে-ব্যস। চলে আয় তাহলে। আর গণেশবাবু, 
গণেশ বাবু চাইলো । বিজয় বলে। 

- আজ কোন মক্কেলকে সন্ধার পর বাড়িতে যেতে বলবেন না, 

গণেশ বাবু জানে সাহেবকে । এমনি খেয়ালী মানুষ সে। তবু 
জানায় কিন্ত মিঃ মীরষ্াদানি ওর একট ব্রিফ নিয়ে আসবেন । 

বিজয় বলে--ওকে বলেদেন সোমবার আসতে ! আর আপনারও 


আজ ছুটি। 


গণেশ বাবু এবার খুশি হয়। 

সহরের অভিজাত এলাকায় বিজয়ের বাড়িট! ওর বাবাই তৈরী 
করিয়ে ছিলেন। তখন এ দিকে এত ভিড় ও ছিঙ্গনা। বড়বড় 
বাগান পুকুরই ছিল। তেমনি একটা বাগান তখনকার দিনে কিনে 
বিজয়ের বাবা বাড়িট!:তৈরী করিয়ে ছিলেন। বাড়ির পিছনে এখনও 
সে দিনের দুচারটে উৎকৃষ্ট জাতের আম-_লিছু প্রভৃতি ফলের গাছ 
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৪ আছে। আর সামনে বেশ সাজানো! বাগান । বিজয় ও বাড়িটাকে 
সাজিয়ে রেখেছে। 

তার স্ত্রী লেখা আর ছোট বোন রেবা হুক্ধনের নজর আছে। 
বিজয়ের সময় নেই। সেতার কাধ নিয়ে ব্যস্ত এ বাড়ির পুরোনো 
কাষের লোক হরিপদ কর্তার আমলের মান্ুষ। হরিপদই মালীদের 
ভাড়া দিয়ে নান৷ ফুল গাছ লাগায়। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেব! 
ও লেখা কায করে। তাই বাড়িটা আজ ও সুন্দর হয়ে আছে। 

বিজয় কোর্ট থেকে ফিরে লেখাকে খবরট। দিতে খুশী হয় লেখা । 
তার ছোট সংসার । তাদের একমাত্র মেয়ে তনুশ্রী স্কুন থেকে এসে 
বসেছিল মায়ের পাশে, ছোট মেয়েটার সঙ্গী বলতে তেমন কেউ নেই। 
তার পিসীমণি রেবা ও দাঞ্জিলিং এর কোন কনভেন্টে পড়ে সেখানের 
হোষ্টেলে থাকে ছুটিতে বাড়ি এলে তার দিনগুলে। ভরে থাকে তনুকে 
নিয়ে। 

এবার রেবাপিসী নাকি ফাইন্থ।ল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরবে । 
ছোট মেয়েটা তার পিসীর ঘরে ফেরার দিন শুনছে। 

এমন সময় অমিত বাবু আর মীনাকাকীম। আজ আসছে এ 
বাড়িতে শুনে খুশী হয় সে 

লেখা বলে--হরিদা, আজ ওর।ও খাবে । রাক্ন(র মেয়েকে ছু'একটা! 
আইটেম করতে বলবো । কিছু ছানা আনিয়ে দাও। 

আজ এবাডিতে যেন ছুউর আমেজ এসেছে । 

তন্ুপ্্রী খুশীতে গান গাইছে । অমিত, মীনার1 এসেছে বেড়াতে। 

লেখ। বলে-কদ্দন আসে ন'ন অমিত ঠাকুরপো। | 

নানা বলে-মাসবে কি? বাড়িতে থাকে কতক্ষণ? দিনরাত 
চোর ডাকাতের পেছনে ঘুহছে 

হাসে লেখা । বলেসে। 

_-ত! সঠ্যি। ছুই বন্ধুই ওর। সনান রে। একজন চোর ডাকাত, 
জোচ্চোরদের খু্জে পেতে ধরে আসছেন আর আমাদের উনি এক 
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পাশে দাড়িয়ে জজবাহাহুরকে “ইওর অনার” বলে হাক ডাক করে 
আইনার ফাক ফোকর দিয়ে তাদের সব বের করে দিচ্ছে। 

ওদের সময় থাকবে কি করে বলো? 

অমিত বলে--ঠিক বলেছেন বৌদি । বিজয়টা সমাজে এই করে 
ক্রেমিন্তালদের প্রশ্রয় দিয়ে বসেছে। 

লেখ৷ বলে-_তাইতে। চারিদিকে এইসব কাণ্ড ঘটছে । বিজয় বলে 
--তোদের ভুলের জন্য। কেস ধরে আইনের ফাক বুজিয়ে হাজির 
কর, দেখবি নিঘণাৎ জেল হবে তাদের । 

***হঠাৎ ফোনট। বেজে ওঠে চায়ের পেয়ালাকে কেন্দ্র করে। 
এদের তর্ক যেন জমে উঠেছে । ওদিকে ফোনট। বাজছে। তনুশ্রীই 
ধরেছে ফোনট1--করছে পিসীমণি মা দাজিলিং থেকে ফোন। 

লেখা ফোনট1 ধরে। দাঞ্জিলিং থেকে বিজয়ের বোন রেবার 
ফোন এসেছে । লেখা বলে-_-পরীক্ষা শেষ হবার কথা গেছে কাল, 
কবে আসছি ? 


পরীক্ষা হয়ে গেল বাড়ি চলে আয় রেবা, দেরী করিস না। কাল 
আসছিস? 

ব্ব। দাঞ্জিলিং থেকে ফোন করছে । আগামী কালই 
ছুপুরে ফ্লাইটে রেবার কলকাতা ফেরার কথ! । কিন্তু হঠাৎ স্মিত 
এসে পড়েছে দাঞ্জিলিং-এ । 

সুমিত এম-এ পাশ করে কি একটা কম্পিটেটিভ পরীক্ষাও 
দেয়েছে। এখনও ফল বের হরনি ॥। কদন বেড়াতে এসেছে 
দাঙিলিং-এ। 

রেবার সঙ্গে সুমিতের পরিচয় কলকাতাতেই, অমিত রায়ের ছোট 
ভাই সুমিত। 

বাবা মা মারা যান তখন মুমিত ছোট। অমিতই তাকে মানুষ 
করেছে আর অমিতের স্ত্রী মানাও সুনিতকে তার (নিশেষ স্সেহ 
ভাল বাল। দিয়ে বড় করেছে। 
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মীনার ছেলে পুলে নেই। স্মুমিতই তার সব স্মেহ ভালবাসার: 
দাবীদার । 

ওদের পারিবারিক পরিচয়ের স্বৃত্র ধরেই স্ুৃমিতও বিজয়দের 
বাড়িতে আসে যায়। রেবাকেও চেনে। 

রেবাও স্ুমিতকে চেনে । আর ঘনিষ্ঠতাও কিছু ছিল, কিন্তু 
রেবা খুবই চাপা স্বভাবের মেয়ে । তার বৌদিকে চেনে সে। তাই 
এ বাড়িতে ওদের ঘনিষ্ঠতার কথা কেউ জানে না। রেবা তাদের 
এতটুকুও জানতে দেয় নি। 

বরং বৌদির সামনে স্মিত সম্পর্কে কিছু এমন বিরুদ্ধ মন্তব্য করে 
য1! লেখারও পছন্দ নয়। বলতে সে। 

--স্থমিত খুব ভালে! ছেলে রে। লেখা পড়ায় খুব ভালো! । 
রেব৷ জবাব দেয়-_-ভালে। বৌদি। গ্যাখোগে, টুকলিফাই করে পাশ 
করেছে। 

কিন্তু আড়ালে ওদের পরিচয়টা অন্য । তাই স্মিত বেড়াবার 
নাম করে রেবার পরীক্ষার পর এখানে এসে হাজির হয়েছে । তাই 
রেবার কাল ফেরা হবে না। সুমিত বলে-_-ছু চারদিন থেকে যেতে 
পারো নারেবা? 

রেবা কি ভাবছে । 

তারপর এসেছে ওদের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে কলকাতায় ফোন 
করতে । রেবা বৌদির গলা শুনে বলে। 

__কিস্তু বৌদি, কালকের পরীক্ষা! আরও চারদিন পিছিয়ে 
গেছে। আমাদের পরীক্ষা শেষ হচ্ছে শনিবার । আমি ধরো! একদিন 
রেষ্ট নিয়ে পরদিনই দুপুরের ফ্লাইটে যাচ্ছি । কেমন! 

লেখার ভাবন। অনেক। 

রেবার কথায় বলে-দেরী করে ফিরে অন্যরা তো আগে 
আসছে সঙ্গীও পাবি না। 

আমি, চা খাচ্ছি, মীনা খবরট] শুনে বলে--লেখা, সুমিতটা 
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দার্জিলিং বেড়াতে গেছে, হিলটা হোটেলে উঠেছে” ওরাতো শুক্রবার 
ফিরবে জানি, রেবাকে ওই হোটেলে ফোন করে স্ুমিতের সঙ্গে 
আসতে বলো। ্ 

লেখাও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে রেবাকে ওই কথ! বলতে এদিক 
থেকে রেবা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে--ওই স্মিত ফুমিতকে 
লাগবে না বৌদি। ওর অত দাম বাড়িয়ে দরকার নাই। বুঝলে? 

আমি এখান থেকে হোটেলের গাড়িতে সোজা বাগভোগরা গিয়ে 
প্লেনে উঠে ঠিক চলে যাবো । এত ভেবোনা তো। 

ফোনট। নামিয়ে রেবা এইবার হানিতে ফেটে পড়ে। স্মিত 
ও বসে আছে ওদিকে । শুনেছে সে ও কথা গুলো । সুমিত বলে। 
-অ! আমার পরিচয় ওইটাই? সুমিত না ফুমিত ? 

হাসছে রেবা। বলে সে--তোমার দাদ! বৌদিও ওখানে হাজির 
ছিল। মনে হল জোর আডডা চলেছে। যদি তোমাকে ধরিয়ে 
দিতাম ভালে হতো ? 

স্মিত চমকে ওঠে। 

বাড়িতে সেও এসব ব্যাপার আদো প্রকাশ করেনি । বলে 
স্থমিত।--ওরে বাবব। £। 

রেবা শোনায়--তাই উভয়ের নিরাপত্তার জন্য ওইসব পরীক্ষা 
ক্যানসেল হওয়া, তোমার সম্বন্ধে ওইসব মন্তব্য করতে হয়েছিল 
মশাই । এসব বুঝবেন তুমি! বুঝলে, ছেলের! এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
হাব! গোবিন্দ। 

স্থমিত মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মত বলে। 
শত সত্যি। প্রেমে পড়লে ছেলের৷ হাবা গোবিন্দ হয়ে যায় 
মার মেয়ের! হয়ে ওঠে দারুণ সাব ধানী চালু পুরিয়া এটা বুঝেছি। 

রেবা কৃত্রিম কোনে ধমকে ওঠে-_-থামবে 1 ফের ওই সব আজে 
ঠাজে কথা! । সময় মাত্র তিনটে দিন- 

স্মিত বলে--ঠিক বলেছে! । ন্ুতরাং দাঞ্জিলিং-এর এই প্যাচ- 
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পেচে বৃষ্টি আর ঘিঞ্জির মধ্যে না থেকে চলো! কোথাও দূরে নির্জনে 
চলে যাবে তুজনে। 

রেবা ও অমনি দূর নির্জনে হারিয়ে যেতে চায়। তাই হুজনে 
বের হয়েছে তাগদার ওদিকে । স্মিতও খুশী, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওরা 
ছজনে পাহাড়ের গায়ে সাজানো সবুজ চা বাগানের ওদিকে কোন 
পাহাড়ী ঝোরার ধারে কোন ফুলফোটা! পাখী ডাক জগতে হারিয়ে 
গেছে। 

সঙ্গে কিছু খাবার দাবার নিয়ে গেছে, দিনে লাঞ্চ সেরেছে তাই 
দিয়ে ছায়াঘন পাহাড়ী ঝোরার ধারে। রেবার মনে খুশীর সুর 
জাগে। লক্ষভুষ্টের মত ছুজনে ঘুরছে এদিক ওদিক। 

পাথরে পাথরে ঘ1 খেয়ে ছোট্ট নদীট। ছুটে চলেছে তিস্তার 
দিকে, সাদা পাথর-বানির ওদিকে ঘনসবুজ অরণ্যসীম', পাহাডগুলে। 
উঠে গেছে আকাশে | ওই পাহাড়ের উপরে কোমর ঘেসে চলেছে 
রাস্তাট1!। ছু চারটে গাড়ি যাতায়াত করছে । এর] তার বহুদূরে । 

রেবা বলে--এমনি করে হারিয়ে যেতে মন চায় স্থুমিত। স্মিত 
বলে--কিস্ত এমনি বন পাহাড়ে আমি থাকতে পারবে না বাবা । 

রেবা যেন স্বপ্ন দেখে। এমনি কোন ঝখার ধারে তার! একটি 
ছোট্ট ঘর বেঁধেছে সহর থেকে অনেক দূরে । হঠাৎ খেয়াল হয় 
রেবার গুরু গুরু মেঘের ডাকে । 

চমকে ওঠে স্থুমিত। 

পাহাড়ের আড়ালে সুর্য কখন ঢলে পড়েছে, বৈকাল গড়িয়ে 
দ্রুত গতিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে । আর দেই অন্ধকারকে 
ঘনতর করে তুলেছে মেঘের দল । 

মেঘগুলে। এখানে খুবই খেয়ালী । 

এই নীল আকাশ আলোয় ঝনমল করছে, দেখতে দেখতে পাহাড় 
উপচে রাজ্যের জলভরা কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে আকাশকে । 
চারিদিকে নামে ঝড়ের তাগুব। বিজলির ঝলক আর বৃ্টি। এ বৃষ্টি 
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গ্টপ টিপ করে ঝরে না। মুষলধারে নামে বৃষ্টির তোড়। গাছপালা 
পাহাড় বন সব সেই বৃষ্টির যবনিকায় ঢাকা পড়ে ষায়। 

আর ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার। 

সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে নামে হিম হিম ভাব। আবহাওয়া, পরিবেশ 
একেবারে বদলে যায়। 

রেবা এমনি বিষাদের জন্য তৈরী ছিল ন1। ৰ 

অন্ধকার আর বৃষ্টির আক্রমণে চমকে ওঠে সে। সু'মত বলে। 
চলো, ওদিকে যদি রাস্তার দিকে যাওয়া যায়। 

কিন্তু তারও উপায় নেই। সার। পাহাড়ের গায়ে চঙ্গ! পথ দিয়ে 
তখন জলশ্রেত নামছে, পিছল হয়ে গেছে সেই পথ, ছুর্গমও । 

ওরা অন্যদিকে ছুটতে থাকে আশ্রয়ের সন্ধানে । এখন একটা 
আশ্রয়ের দরকার । মেঘের গর্জন পাহাড়ে. পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি 
তোলে । ভয়ে চমকে ওঠে রেব!। 

স্বমিতকেই জড়িয়ে ধরে। ছুজনে ভিজে ভিজে গেছে। হিম 
হাওয়ায় কাপছে তারা । 


দুরে গাছ গাছালির ফাকে একট! আলোর নিশান! দেখা যায়। 
আলো মানেই আশ্রয়; সুমিত বলে। 

--ওই দিকেই চলো । যদি মাথা গোঁজার ঠাই মেলে । সুমিত 
রেবার শ্রাস্ত ভিজে দেহটাকে টানতে টানতে ওই দি .ক্ষ্য করে 
ছুটে চলেছে। 

ধনবাহাছুর গুরুং সরকারী বনবিভাগের টুং বাংলোর চৌকিদার | 
ধনবাহাহ্ুর অবশ্য নামে চৌকিদার। চৌকিদারীর আসল কাষট! 
করে ফুলমতি তার ছুনম্বর বৌ। 

পয়ল নম্বর বৌটা কবে কোন কালে জ্বর বোখার হয়ে মার! 
যাবার পর ধনবাহাছুর তাদের বস্তির ফুলমতিকে বিয়ে করে। সরকারী 
নোকরি তার, সুতরাং বিয়েতে ফুলমতির বাবাই উলটে ওকে একটা 
ভইস। দিয়েছিল । 
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ধনবাহাছুর বলে--সরকারী বাংলোর আনদপাশে রয়েছে চৌকি-- 
দারের ঘুমটি। ভইষা কাহা রাখবে কোন দেখ ভান্গ করবে! 

তাই ওটাকে বিক্রী করে ধনবাহাছুর থুম্বা ওদের দিশী মদ খাবার 
ব্যবস্থাই করেছিল। মদের উপর ধনবাহাছরের একটা বিশেষ 
আকর্ষণ আছে। বৌ পোষার ঝামেল। অনেক, কিন্ত থুন্বার নেশায়, 
ঝামেল। নেই। শুধু পেটে চালান করতে পারলেই ব্যস ; বাজীম1ৎ। 

কিন্ত ফুলমতি টের পেতে সেদিন চ্যালাকাঠ নিয়ে এইস তাড়। 
করেছিল ধনবাহাছবরকে, নেহাৎ না পালালে বোধ হয় তার জান 
খতর। হয়ে যেতো। 

তারপর থেকে ফুলমতিয়াই সেই ভইষাকে এনেছে এই বাংলোর 
ওদিককার চালায়। ছুধ ঘী বিক্রীকরে! নিজেই ঝাটা হাতে 
বাংলে। পরিফার করে। পর্দা কাচে, সাহেবর। এলে খান। পানায়, 
চাদেয়। মেয়েটিই সব কায করে আর ধনবাহাছুর খেয়ে খেয়ে মোটা 
হয়ে গেছে। আর মদ গেলে সন্ধ্যার পর থেকে। 

তায় আজ আবার বৃষ্টি নেমেছে । পাহাড়ে বৃষ্টির সঙ্গে শীত ও 
পড়ে। আবার বৃষ্টি চলেছে, অন্ধকার উল্সে বিহ্যুৎ চমকায়, বন 
পাহাড় সেই আলে। আধারিতে আদম রহস্যময় হয়ে ওঠে। ধন- 
বাহাহুর ঝলসানো মাংস সহযোগে মদের বোতল নিয়ে বসেছে, 
আর ফুলমতি ও যথারীতি গালি-গালাজ দিয়ে চলেছে। 

-_দারু পিতে পিতে মরেগ! তুম লোগ ! আউর দাঁরু নাস্তি, 
দিবে। 

ধনবাছরের নেশাট! ঠিক জমেনি। আর একট] বোতল কি করে: 
হাতাবে তারই কথ। ভাবছে । এমন সময় ওই ঝড় জলের মধ্যে 
কাদের হাক ভাক শোনা যায়। 

চৌকিদার ! চৌকিদার! 

ধনবাহাহ্ুর ও ভাকট। শুনেছে । তাদের ঘুমটি থেকে বাংলোয়' 
যেতে গেলে এক ফালি বন বাগান পার হতে হবে। এই বৃষ্টিতে, 
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ভিজতে তার আদৌ ইচ্ছা নেই। নেশাটা সবে গোলাবী হয়ে 
আসছে সেটাকে বরবাদ করতে রাজী নয় সে। 
কিন্তু ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ডাকটা! শুনেছে ফুলমতি। বলে সে 
ধনবাহাহ্রকে--কোন বোলাতা রে? 
ধনবাহাহবর তাচ্ছিল্যতার বলে-_যানে দো! বরষার রাতে ঝুট 
ঝামেলা ! ছোড় ও বাত। 
ফুলমতিয়। দেখছে লোকটাকে । মদই গিলছে। চাকরীর ভয় 
এতটুকু নেই। কোন সাহেব সব! হলে রিপোর্ট করে নোকরী 
ছুটি করিয়ে দেবে। 
ফুলমতি দেখছে । একঝলক বিছ্যতের আলোয় দেখ! যায় কার! 
বাংলোর বারান্দায় উঠে ডাকাডাকি করছে । ফুলমতি বলে--কোই 
মায়া। যাও--দেখকে আও। এযাই ! 
ধনবাহাছুর ফুলমতির ধমকেকোন রকমে উঠে ছাতা আর লঠঠনটা 
নিয়ে গজগজ করতে করতে বাইরে এল । ফুলমতি ও কি ভেবে ওই 
অকর্মন্ত মানুষটার পিছুপিছু আসতে থাকে । মদের নেশার ঘোরে 
লোকটা কাকে কি বলে ফ্যাসাদ বাধাবে। তাই ফুলমতি ও আসছে। 
ধনবাহাছুর হারিকেনের আলোয় বৃষ্টিভেজ। সুমিত আর রেবাকে 
দেখে চাইল। ওরা হুঙ্জনে কোনরকমে বৃষ্টিতে নেয়ে কাপতে কাপতে 
এখানে এসে উঠেছে । ধনবাহাছুর টুরিষ্ট বাবু, অফিসারদের চেনে। 
তার গাডিতে নাহয় জিপে আসে । স্বুটকেশ মালের বোতল থাকে 
বেতের বাকেেটে, এরা সেই ধরণের কেউ নয় দেখে বিরক্ত হয়ে ধন- 
বাহাদুর নেশ। ছুটে যাবার ক্ষোভে চাইল । 
স্থমিত বলে-সএকটা ঘর খুলে দাও। 
ধনবাহাতুর ওদের জরিপ করে এবার চৌকিদারী মেজাজে শুধোয় 
বুকিং হ্যায়? 
মুমিত জানায়_-না। এই ঝড় বৃষ্টির রাতে শহরে ঞেরোর গাড়ি 
“৪ মিলবে নং। একটা রাত এখানে থাকতে দিতে হবে। 
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ধনবাহাছুর বেশ মেজাজ নিয়ে বলে--কানুন নেহি। বেগর বুকিং. 
রাতমে জাগা নেহি মিলে গা । 

রেবা চমকে ওঠে । শীতে কাপছে। একটা আশ্রয় ও চাই 
এই রাতে। ব্যাকুল কে বলে সে। 

দয় করে একটা রাত থাকতে দাও চৌকিদার সাব, কাল, 
সকালে চলে যাবে । 

_-নেহি। 

রেবা বলে- কি হবে স্মিত? 

স্মিত ও বলে -য। লাগে নাও। একটা ঘর-_ 

ধনবাহাছবরের মনে নেশা ছুটে যাবার জ্বালা । সেও গর্জে ওঠে 
--কান্থুন নেহি। আপ লোগ. চলা যাইয়ে। 

ফিরছে সে। 

ফুলমতি ও ওর পিছু পিছু এসে গুদের ছুজনকে ওই বিপন্ন 
অবস্থায় কাতর ভাবে আশ্রয় চাইতে শুনেছে । হ্যারিকেনের আলে! 
পরেছে ওদের মুখে । ফুলমতি লোক চেনে। ভদ্রঘরের এরা: 
সত্যই বিপদে পড়েছে। মনেহয় স্বামী স্ত্রীই। 

কিন্তু ধনবাহাছুরের মনে ওসব কর্তব্য বোধ নাই। ও নিষ্ঠুর 
ভাবে ওদের চলে যেতে বলে ফিরছে । এবার ফুলমতি নিজে আবার 
অবতীর্ণ হয় স্বকীয় ভঙ্গীতে । ধনবাহাছুরের জামাটা খপ. করে 
ধরে বলে। 

- আবে কানণ কা বাচ্চে। চৌকিদার তুনা হম্রে। দে 
চাভি ! নিকাল-_.. 

ধনবাহাদুর ভাবেনি ফুলমতি ও এসে হাজির হবে । এখন তাকে 
দেখে ধনবাহাছুর 1বড় বিড় করে- বুকিং নেহি । 

ফুলমতি ধমকে ওঠে--ছোড় তের] বুকিং! বর্ঘামে ভিজে নডা 
ছুলহান তুলহ1 এসেছে, তু ভাগিয়ে দিবি এইসা রাতমে !? খোল 
কামরা, যো হোগ। পিছু দেখেগা। 
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স্থমিত,রেব৷ দেখছে ওই জবরদস্ত আশ্রয় দায়িনীকে। ধনবাহাছুর 
এবার কিছু পয়সার আশা করে। বলে সে--লেকন-_ 

গর্জেওঠে ফুলমতি--দে চাভি নেহিতো, তৃমকে। ঘরমে ঘুসনে 
নেহি দেগা। নিকাল-- 

এতবড় ধমকে ধনবাহাতুর চাৰি বের করে দিল। ফুলমতি কামরা 
খুলে আলোট] জ্বেলে বলে। 

-বেছুস হয়ে যায় আদমী নয় সাদীর পর। এই--আও 
অন্দর । আর ধনবাহাছুর কে পয়ল। মত দেনা, দারু পিয়ে গা । 

আরাম করো। তাদের দিকে চেয় দেখে ভিজে গেছে ছুজনেই। 

ফ্লমতি ফায়ার প্লেসে কিছু কাঠ জ্বেলে আগুণ করে বলে। 

_-হম. কাপড়] কুছ ভেজত।, বদল করকে শুথা লেও আগ.মে। 


ঢুপুরের পর বৈকালে কোন পাহাড়বস্তির দোকানে একটু চা 
খেয়েছিল মাত্র, খিদেও লেগেছে । সুমিত বলে। 

_ রাতে খাবার কিছু হবে বহিনজী 1? যোকুছ মিলেগা_ 

ফুলমাত দেখছে ওদের ছুজনকে। সুন্দর মানিয়েছে তাদের। 
বৃষ্টিভেজা ফ্েবার মুখখানায় কি কামনায় সলজ্দ আভা ফুটে 
ওঠে । 

ফুলমতি বলে-_ হা-হা। জরুর মিলেগা। হম. আত চায় 
ভেজতে হে, পিছু খানা আয়ে গা । 

ধনবাহাছর যুখ বোদা করে দাড়িয়ে আছে। ভুল করেছে সে 
প্রথন চোটে ওদের আশ্রয় দিলে ফুলমতির হাতে আর বকশিষটা 
যেতে। না, নিজেই পেতো । কিছু মদ ও কেনা হতো । কিন্তু তাও 
হলনা । শিকার ফসকে গেছে। মদ ও মিলবে না। উলটে 
খাটুনিই বাড়লে। তার। ূ 

গুম হয়ে ছিল সে। ফুলমতি হেঁকে ওঠে । 

--চঙ্গ তু! আভি চা আননে হোগা । হম্‌ বানাতা হ্যায়। 
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অনিচ্ছাসত্বে ধনবাহাছুর চললে! ফুলমতির পিছু পিছুঃ কিছু 
বললেই ঝামেল। আর ও বাড়বে । 

কাচের জানল! দরজ। বন্ধ ঘরে ফায়ার প্লেসের পাইন কাঠের 
আগুনট। একটা উষ্ণ পরিবেশ রচনা করেছে। স্মিত একটা কম্বল 
জড়িয়ে বসে সিগ্রেট টানছে । আর রেবা পরেছে একটা ছাপা সম্ত। 
শাড়ি। কম্বল জড়িয়ে আগুনের সামনে বসে উত্তাপটুকুকে উপভোগ 
করছে। 

ফুলমতিয়ার আতিখ্যে কোথাও ব্রটি নেই। 

গরম! চা এর সঙ্গে বিস্কুট ও দিয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পর 
এনেছিল রুটি ডাল আর আলু স্কোয়াসের শজী সঙ্গে আচার । 

খিদের মুখে তাই অমৃত বোধ হয় । 

ফ.লমতিয়া নিজে দাড়িয়ে থেকে ওদের খাওয়ার তদারক করে 
খাওয়া শেষ হলে কম্বল, বালিশ ঠিক ঠাক করে বাসনপত্র নিয়ে 
গেছে। বলে যায় সে--মাভি আরাম করো। সবে ছ'ৰাজে 
বেডটি দ্েগা। এবার বিশ্রামের পাল । 

পাহাড় বনের মধ্যে গাছ গাছালি ঘের! পরিবেশ, বসতিও কম। 
বিকাল থেকে বৃষ্টি ঝড় সমানে চলেছে । এখন ঝড়ের মাতন একটু 
কমলেও বৃষ্টি সমানে চলেছে আর মাঝে মাঝে দমক] হাওয়ার দাপট 
এখন ও আছে। 

কাচের জানল! দিয়ে দেখা যায় বিদ্যুতের ঝিলিক, পাহাড় বনের 
রীতি এই, বৃষ্টি নামলে আর সহজে থামতে চায় না। 

চারিদিকে স্তদ্ধতা নেমেছে । শোন! যাঁয় গাছগাছালির বুকে 
বৃষ্টির স্থুর। গাছের মাথাগুলে৷ ঝড়ের দাপটে নড়ছে, দাপাদাপি 
করছে। দ্িনভোর ঘুরে এবার ওর! ক্লান্ত 1 

কিন্ত শোবার আগে কথাট। খেয়াল হয় রেবার। শুধোয় সে 
-এই ঘরে শুতে হবে 1 


স্থমিত সিগ্রেট টানছিল ! বলে সে-স্ক্যা। রেবার কণ্ঠে নীর, 
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'আতঙের স্ুর। বলে সে- তোমার সঙ্গে ইয়ে এই ঘরে রাত কাটাতে 
হবে? 

খেয়াল হয় স্ুমিতের । বলে সে--তাই তো! কিন্তু করার কিছু 
নেই। বেশ দেখেছে সুমিত ওই পাহাড়িয়! বৌটি তাদের স্বামী স্ত্রী 
বলেই ধরে নিয়ে তবে আশ্রয় দিয়েছে । এখন যদি জানতে পারে 
তারা আসলে তা নয়, তাহলে সাধারণ পাহাড়িয়! মেয়েটি তখনিই চটে 
উঠবে । আর ওর মেজাজ ও দেখেছে, হয়তো তাহলে রেগে মেগে 
বেরই করে দেবে তাদের এই ঘর থেকে । মেয়েটি একরোখা এবং 
তার স্বামীকে ধমকে তাদের ঠাই দিয়েছে স্বামী স্ত্রী ভেবেই। এখনই 
ওর ধারণাট! বদলে গেলে বিপদই হবে সেটা বুঝেছে সুমিত। তাই 
বলে-_অন্যদ্বরের কথা বল্লেই বিপদ হবে। ও আমাদের হুজনকে 
নোতুন বিয়ে হওয়া! বর বউ বলেই ভেবেছে । এখন যদি জানতে পারে, 
তাহলে হয় তো এই ঘর থেকেই ঝড় বাদলের রাতে আবার পথে 
বের করে দেবে। 

চমকে ওঠে রেবা। ভীত কে বলে। 

--তাহলে কি হবে? 

সুমিত কি ভেবে একট! কম্বল বালিশ তুলে নিয়ে বলে. 
আমি বাইরের বারান্দার ওদিকেই রাতট। কাটিয়ে দেব। তুমি দরজা 
বন্ধ করে ঘরে থাকো। 

বন্ধ দরজাট। খুলতেই চমকে ওঠে রেবা। এক ঝলক বিহ্যুতের 
আভাস ওঠে, গুরু গুরু কাঁপছে মেঘের গর্জন। পাহাড়ে পাহাড়ে 
ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে । ঝড়ের সময়টায় ঘরের মধ্যে বৃষ্টিরধারা 
এসে ঢোকে আর কন্কনে হাড় কাপানে। ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হিংস্র 
জানোয়ারের কামড়ের মত দেহে কামড়ে বসে। 

রেব! অবাক হয়। 

স্থমিত অসহায়ের মত ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চলেছে। বারান্দা 
-অয় বৃষ্টির ঝাপট। আসছে। ভিজে গেছে কাঠের “স্ঝ। এই বৃষ্টির 
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রাতে সুমিতকে এই ভাবে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে নাং 
রেব]।। | 

তার সামনে একটা মাত্র পথ খোল আছে। আজই এখুনি 
সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে । বিপদের মুখে শান্ত ভীরু মেয়েরাও 
হঠাৎ তুর্জয় সাহসী হয়ে ওঠে । মনের মধ্যে তাদের গুপ্ত কোন শক্তি, 
সাহস ও জেগে ওঠে। 

রেবা ও ইতি কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে । বলে সে--শোন ! 

ম্থমিত চাইল ওর দ্িকে। রেবা বলে-_বাইরে ষেতে হবে না। 
ভিতরে এলো-- 

সেকি! সুমিত অবাক হয়। বলেসে।-কিস্তু একঘরে রাত্রি 
কাটাবে? 

রেবা! তার ম.নর সব ছুর্ণলত1 অহেতুক ভয়কেও জয় করেছে কি 
দৃঢ় গাত্মববিশ্বাস দিয়ে। বলে রেবা। 

_-আমাদের ভালোবাসা এত ঠন্কো নয় ম্ুমিত। আমরা 
তুজনে দুজনকে বিশ্বাস করি। ছুজনের মনের কোন ক্লেদই আমাদের 
প্রেমকে কলুষিত করে তুলবে না৷ এ বিশ্বাস আছে। তাই বলছি 
তোমাকে এ ভাবে ঝড়ের রাতে বাইরে যেতে দিতে পারি ন'। 
তুনি ও এইখানেই থাকবে ওই পাশের খাটে । 

স্মিত দেখছে নোতুন একটি রেবাকে। মেয়েদের এই 
বিচিত্র তেজস্বিনী দেহটাকে সে এর আগে দেখে নি। রেবাকে 
আজ তাই ভালো লাগে। বাইরে তখনও ঝড় বৃষ্টি সমানে 
চলেছে। পাহাড় বনে নেমেছে জমাট অন্ধকার ঢাক। এক আদিম 


রাত্রি। 


বাগডোগর। থেকে প্লেনটা বৈকাল নাগাদ এসে নামে দমদ 
এয়ারপোর্টে । গ্পেখা আর তনুস্রী এসেছে রেবাকে নিতে, রেবা এই 
ফ্লাইটেই ফিরছে। 
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তমুশ্রীই প্রথমে দেখে তাকে প্লেন থেকে নামতে । “মা পসিমনি 
€ই যে। 

লেখাও দেখেছে তাকে । পরে পিছনে ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় 
স্থমিতকেও নামতে। 

লাউপ্রে এসে রেবা লেখাকে জড়িয়ে ধরে তনুকে কাছে টেনে 
নিয়ে আদর করে। ততক্ষণে স্মিত লেখাকে দেখে এগিয়ে আসে! 
-বৌদি। 

লেখা ওকে দেখে বলে- রেবা, স্থমিতও এল এই প্লেনে, দেখ! 
হয়নি? 

বেৰবা এখন অন্তরূপে। বৌদের কথায় রেবা তনুশ্ীকে আদর 
করতে করতে অবজ্ঞাভর। সুরে বলে। 

__এত ডেকে ডেকে যার তার সঙ্গে আলাপ করতে পারি ন৷। 
মালপত্র এসে গেছে, চলো৷ বৌ । 

স্থমিতকে বলে লেখা--চলো সুমিত, তোমাকে পেছে দিয়ে 
যাই। 

স্থামত মনে মনে একটু অবাক হয়েছে রেবার এই নির্দয় অবস্থা! 
দেখে । কলকাতায় এসেই রেবা যেন একেবারে বদলে গেছে? । 
স্থামত বলে-আবার কষ্ট করবেন বৌদি? লেখা বলে--কছ%ু কি? 
ওই পথ দিয়েই তো যাবো । চলো। 

স্মিত অগত্যা রেবার একট। স্রটকেশও হাতে নিয়ে গাড়ির 
দিকে চলেছে । রেব! বলে--থাক। ওটা আমিই নিতে পারবো । 

অর্থাৎ রেবা যে বৌদির স্ুমিতের প্রতি এই সৌজন্তে খুশী হয় নি 
এটা লেখাও দেখেছে। ূ ্‌ 

স্থমিতকে নামিয়ে ওরা বাড়ির দিকে চলেছে । লেখ এতক্ষণ 
চুপ করেই ছিল। এবার বলে--এ তোর অন্তায় রেবা, স্থমিতের 
সম্বন্ধে ওসব কথা না বললেই পারতিস। ওকি ভাববে? 

রেবা কঠিন স্বরে বলে--ভাবুক গে ! 
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ওসব প্রসঙ্গ অনায়াসে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে শুধোয় রেব1। 
"দাদ কেমন আছে? 

লেখা বলে-ওর কথা বলিস না। দিনরাত মামল। আর 
মামলা । এখনে তো নেই। কেস করতে পাটন! গেছে। কাল 
'ফিরবে। রেবা বলে--দাদাকে এবার দেখছি। এমনি করে কাজ 
নিয়েই থাকবে? 

গণেশ গৌসাই অতীতে মোক্তারশিপে পাশ করে কোন মফঃম্থল 
ছোট্ট শহরের আদালতে প্রাকটিশ করতো । কিন্তু বাধ! হয়েছিল 
তার জিবের জড়তা । কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে জিভটা আল 
টাকরায় "সেট, হয়ে যায়, তখনই তোতলামি সুরু হয়। আর 
তোতলামিট। বেশীর ভাগ ঘটে যায় একটু উত্তেজিত হলেই। 

তাই নিয়ে আদালতেও হাসাহাসি সুরু হতো। আর শহরের 
নামী লোকরা হলে-তোতলা মোক্তার । মক্কেলরাও এবার সাবধান 
হয়ে যায়। ফলে গণেশ গৌসাই-এর প্রাকটিশও সিকেয় উঠেছিল । 

তখনই বিজয় সেন সেই সদরে একটা কেসের ব্যাপারে গিয়েছিল, 
গণেশ গৌসাইকে দেখেছিল নথীপত্র ঠিক ঠিক হাজির করতে । আর 
ল+পয়েণ্টে নোট ও রেখেছিল ঠিকমত। 

প্রাকটিশ না করতে পারলেও লোকটা আইন বোঝে, দায়িত্বশ)ল, 
তাই সেখান থেকে গণেশ গৌঁসাইকে এনে নিজের কাছে রেখে ছল 
বিজয়! 

এ বাড়ির ওদিকের ঘরে থাকে গণেশবাবু। 

এখানে সে দেখেছে সিটি কোর্টে, হাই কোর্টে হধে ব্যারিষ্টারদের 
সওয়াল করতে । গণেশ গৌঁসাই দেখেছে বিজয় বাবুকেও। হধে 
লোক, গণেশ গৌসাই এখনও স্বপ্ন দেখে সে আবার ফিরে গিয়ে 
তাদের শহরের আদালতে চুটিয়ে প্রাকটিশ করছে। 

দরজাটা (ভেজানে|। 

বড় সাহেবও এখন শহরে নেই। গণেশ গোৌসাই সামনের 
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চেয়ারটাকে মহামান্য জজসাছেব ভেবেনিয়ে একটা কেসের আগ্মেন্ট: 
করে চলেছে। 

_ ইয়োর অনার। আমার মক্কেলকে যে অপরাধে অভিযুক্ত 
কৃ করা হয়েছে, ত. তার বিপক্ষে প্রতিপক্ষ যা য৷ প্রমাণ উপস্থাপিত 
করেছেন আমার মতে ত৷ জ্-সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। প-প-প্রথম 
সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়নি যে আমার মক্কেল--. 

হঠাৎ দরজা ট। খুলে গেছে, ঢুকছে রেব!। 

প্রথমে রেবাও থমকে ধীড়ায় ব্যাপারট। ঠিক তখন ও বুঝতে 
পারেনি । 

তারপর শুন্ত চেয়ারের দিকে চেয়ে গণেশবাবুর ওই ভঙ্গী দেখে 
বলে--ওকি করছিলেন ? 

গণেশ ও হকচকিয়ে গেছে রেবাকে দেখে। তারপর বোকার 
মত হেসে বলে-ইয়ে মানে একটু রিহার্সেল দিচ্ছিলাম । ভাবছি 
এবার নিজেই প-প-_ | 

রেবা! হেসে ফেলে । বলে সে_-নিজেই প্রাকটিস করবেন ? 

ঘাড় নাড়ে গণেশ। 

রেবা বলে ত-তাই করবেন। আপনার বড়ঙ্াহেব কবে ফিরবেন? 
তার খবর নাকি আপনিই জানেন-_ 

"গণেশ সেদিকে খুবই হিসেবী। 

--্বড় সাহেব! 

এপ্দিক ওদিক হাতড়াচ্ছে সে। টেবিলের ড্রয়ার, র্যাক। যেন 
ওখানেই কোথাও বড়সাহেবকে আবিষ্কার করা যাবে রেবা ও অবাক- 
হয়--কি খুঁজছেন? 

_আ্যাই যে। এবার গণেশ ডাইরীট। আবিষ্কার করে। 

পাত! উলটে কি দেখে বলে চলেছে। 

-_কাল এ্যারাইভ্যাল দমদম এয়ারপোর্ট এ্যাট নাইন এ-এম, 
কেস এযাট হাইকোর্ট এযাট ইলেভন, এনাদার কেস এযাট সিভিল 
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কোট? বৈকালে ল প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং, রিসেপসন ডিনার এযাট 
গ্রাণ্ড হোটেল এ্যাট এইট পি-এম, নেকস্ট ডে ফ্লাইং ফর দিল্লী এ্যাট 
সিক্স ইনদি মণিংং কেস এ্যাট দিল্লী হাইকোট-_মীরচাগ্ডানি 
ভার্সান রিপাবলিক অব ইগ্ডিয়া-_ 

রেবা! ওকে টেপরেকডারের মত গড় গড় করে অনবরত বকে 
যেতে দেখে বাধা দেয় । 

-_থামুন থামুন। উঃ এই করছে দাদ1। এইবার দেখছি ওকে । 


বিজয়ের সময় নেই । 

পঃটনার কেস সেরে সকালের ফ্লাইটেই দমদমে এসে নামছে। 
ওর জীবনট। যেন আইন, ক্রিমিন্তাল বস আর ওই উপরও৯ার 
মানুষের লোভের সাম্রাজ্য সামলাবার ফেয়জং দিয়ে ঠাসা । নিজের 
জন্য সময় কোথাও এতটুকু নেই। এ এক উন্মাদনার জীবনই। 
মাঝে মাঝে কথাট! ভাবে বিজয়ও। এক বিশেষ অর্থবান শ্রেণীর 
লোকদের নানা অপরাধের অভিযোগে আদালতে আন! হয়, কিন্তু 
তাদের প্রচুর টাকা, প্রতিষ্ঠা আছে ! সেই ধনীর দল আইনকেও 
যেন কিনে নিতে পারে তাদের স্বপক্ষে, তাই তাদের সাজা হয় ন।। 

বিজয়ের মত বড় বড় আইনজ্ঞর1] কোন স্ুক্স ফাকে বের করে 
আনে, তাদের সমাজের বুকে আবার তাদের প্রতিষ্ঠার বিজয়রথ 
সমান বেগে চলতে থাকে । 

অমিতের কথা ও মনে পড়ে । তার অভিযোগ যে নিরর্থক নয় 
তা জানে বিজয়। এর সুলে রয়ে গেছে সমাজব্যবস্থার মধ্যেই 
গলদ, আইন গুলোকে তার মনেহয় বন্ছ ছিদ্রযুক্ত আর যারা এঁনয়ে 
গবেষণ। করে থাকে তার! সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাতিকে ও পার 
করে দিতে পারে । তাই তার ধরাছোয়ার বাইরে চলে যায় প্রতি- 
বারই । এবং বাইরে গিয়ে সেই মান্ুষগুলে। আবার তাদের কাধ 
যথারীতি চালাতে থাকে। 
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বিজয় প্লেন থেকে নেমে ভেবেছিল যথারীতি গণেশ কে দেখবে 
"কিন্ত গণেশবাবুর সঙ্গে নিজের বোন রেবাকে দেখে অবাক হয়। 

--ভুই! রেবা। 

রেব দাদাকে প্রণাম করে বলে খুব-_অবাক হচ্ছে! না? 

বিজয় বলে--অবাক হবারই কথা। রেবা শোনায়--গণেশবাবুব 
ভডাইরীতে যা দেখলাম তাতে মনে হল বাড়িতে তোমাকে পাবার 
কোন উপায় নেই। তাই দেখা করার জন্ত এয়ারপোর্টেই আসতে 
হল। 

হাসছে বিজয়--এঁ1 ! ঠাট্টা হচ্ছে দাদার সঙ্গে ! 

রেব। বলে--ওরে বাবা! একে দাদ৷ তার বয়সে বড়। এতবড় 
এ্যাডভোকেট তোমার সঙ্গে ঠা করতে আসবে এতবড় সাহস ! 

দাদ! বোনকে কাছে টেনে নেয়। হাসছে বিজয়। এমন সময় 
লাগেজ ক্রিয়ার করে ওদিক থেকে গণেশ গৌসাই ঘড়ি দেখিয়ে বলে 
-_স স্যার, খ্যাট ইলিভন সাত ন-নম্বর ঘরে মালহোত্রা ভার্সাস ষ্টেট 
কেস! এযাট থি, সিটি সিভিল কোর্টে-_ 

বিজয় ও ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে--তাইতো৷। লেট আস্‌ রান। 
চল রেবা। গাড়িতে কথা হবে। 

বিজয়ের ও াড়াবার উপায় নেই। সোজ। ছুটতে হবে হাইকোটে? 
মেখানে মিঃ মালহোত্রার কেস। বিজয় গাড়িতে উঠে বসেছে। 
বিজয় ফাইলট| দেখছে । রেবা বলে। 

-_হোষ্টেল থেকে ছাড়া পেলাম শেষে । 

বিজয় তখন কেস ফাইলে ডুবে গেছে । গম্ভীর ভাবে ফাইলে 
হচাখ রেখে প্রশ্ন করে-- আমামীর ডেট অব রিলিজ কবে? 

রেবা বলে--কালই বলতে পারো । আবারই এপ্রিল নাইনটিন-_- 
ই! হী করে ওঠে গনেশ গৌপাই রেবাকে_উনু" ! আপনার নয়, ওই 
কেসের আসামীর রি. রি রিলিজের ডেট জানতে চাইছেন সাহেব? 
গটা থার্ড জানুয়ারী নাইনটিন সেভেনটি ফাইভ স্তার 
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বিজয় ওটা নোট করে রেবাকে বলে-শেষ কালে তোর কথায়, 
কেসে হেরে যাবো? 

রেবা বলে--আদালতের কেসে হারবে না জিতবে জানি নাঃ 
কিন্ত বাড়ির আদালতের কেসে আমাকে ছাড়। উপায় হবে না 
দাদা । 

সেখানে তোমার মত এ্যাডভোকেটের পুজি কোন কাষে 
আসবে না। 

--কেন? বাড়িতে আবার কেস? বিজয় শুধোয়। রেব! বলে 
--কত কেস যে রয়েছে। অবশ্য বাড়িতে তে৷ তাই ঢুকছোনা। কিন্ত 
তারপর ডেলিগেশন মিটিং সন্ধ্যায় ডিনার। তা হোটেলেই উঠছে 
তাহলে? কাল সকালে আবার চলে যাচ্ছে! দিল্লী ? 

বিজয় বলে-হোটেলে কেন উঠবে ? 

রেবা গম্ভীর ভাবে বলে--একটা রাতের ব্যাপার তো। বিজয় 
বোনের কথায় এইবার ক্ষোভটা বুঝতে পেরে বলে--ঠিক আছে 
বাবা। সন্ধ্যায় বাড়তেই খাবে ডিনারের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে 
দেন গণেশবাবু। 

হাইকোর্টে এসে গেছে ওরা । বিজয় বলে--আমি নেমে যাচ্ছি 
গনেশবাবুকে নিয়ে । ড্রাইভার তোকে বাড়িতে ছেড়ে আসবে। 

রেব। বলে--বৈকালে ফিরছে তো ? 

বিজয় বলে এমন জব্বর শমন ধরিয়েছিন হাজির না হয়ে 
পারি! সিধে বাড়ি চলে যাবে! বৈকালে । গনেশবাবু মনে করিয়ে 
দেবেন। 

স্ইয়েস স্তার। গনেশবাবু ও মাথ!1 নাড়ে। বিজয় দিন সাতেক 
আম্যমান জীবন কাটিয়ে বাড়ি ফিরছে। তখন বড় বাড়ির বাগানে 
বিকালের সোনারং মুছে মুছে অন্ধকারের আভাষ নামে | পাখীদের 
কলরব জাগে। 

এদ্িকের গেটে আলো জ্বলছে । বাড়ির বাইরের ঘরে ও আলোর" 
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ৰাহার । একট। ছোট গেট ও বানানে হয়েছে । বাতি জলে সেখানে 
স্টিরিও তে সানাই-এর সুর ওঠে । গড়ে উঠেছে উৎসবের পরিবেশ । 
গাড়ি থেকে নেমে বিজয় একটু অবাক হয়। একটা কার্ডে 
লেখা আছে বালব. দিয়ে--ওয়েলকাম হোম। 
বিজয় রেবাকে দেখে বিম্মিত হয়ে শুধোয়-_কি ব্যাপার রে? 
ওমুশ্রী ও পিসীমনির কাছেই ছিল, বাবাকে একটু আদর করে সে- 
ছুটছে বাড়ির দোতালায় মাকে খবর দিতে । 
দাদার বথায় রেবা বলে--এমনিই। এতদিন পর বাড়ি ফিরছে! 
তাই, চলোতো।-_- 
_ছুষ্টু কোথাকার 1 
রেবার সঙ্গে চলেছে বিজয় । অভ্যাসমত কোর্ট থেকে ফিরে 
একঘলায় লাইব্রেরীর দিকে চঙ্গেছে বিজয়, রেৰ! বাধা দিয়ে বলে। 
_ উন! এখন ইউ আর আগার হোম এ্যারেষ্ট। সোজা জজ 
সাহেবের এজলাসে যেতে হবে । কাম অন্‌! 
-চল্‌। বিজয় ও হাসতে হানতে চলেছে। সিঁড়ির উপরে একটা 
বোর্ডে তীর আকা-টু বেডরুম ! রেবা! বলে--পথ চেনতো ? 
বিজয় শোনায়- আমার বাড়ির জিওগ্রাফি চেনাবি আমায়? 
রেবা বলে--কতদন পর ফিরছে! কে জানে ভূলে গেছ নাকি ? চল-_ 
বিজয় শুধোয়- কি ব্যাপার রে? 
লেখাও এসে হাজির হয়েছে। 
ওর পরণে দামী শাড়ী। সর্বাঙ্গে ফুলের সাজ, গহনার প্রাচুর্য 
চোখে পড়ে। ্‌ 
বিজয় দেখছে ওকে । 
_. রেবা বলে- আজ তোমাদের বিবাহ বাধিকী, এই তুচ্ছ কথাটাও 
মনে রাখার সময় নেই দাদা? অথচ কার কবে চুরিডাকাতির 
মামল। এসব তোমার মনে থাকে? 
বিজয় হাসতে থাকে। 
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রেবা বলে-আমি আসছি। বৌদি, সাজার ব্যবস্থাটা ভালোই 
রেখো। এমন আসামীকে মাপ. টাপ, করোন। বাবু। 

হাসছে বিজয়, লেখা । 

তাদের সংসারে সুখের স্পর্শ টা এমনি করেই পরস্পরের মধ্যে 
হড়িয়ে পড়ে। 

রেবা একদিনের মধ্যে ছোট খাটে। পার্টির আয়োজনও করেছে। 
ছুচারজন পরিচিত জনকেও ডেকেছে । অমিত-মীনারাও এসেছে। 

বিজয়ই শুধোয় লেখাকে। 

-_স্থমিতকে বলোনি ? 

লেখ! বলে--তোমার বোনই এসব করেছে । তাকে শুধতে সে 
বলে-_শ্মিতকে কেন? রেবা ওকে দেখতে পারে না। 

হাসে বিজয়-_কেন? স্মিত সত্যিই ভালে! ছেলে । 

বিজয়ও কথায় কথায় অমিতকে জিজ্ঞাসা করে সুমিতের খবর । 
ওরা খেতে বসেছে । রেবা পরিবেশন করছে। বিজয়ের কথায় 
অমিত বলে 

-+ওদের পরীক্ষার রেজাণ্ট বের হয়নি। স্থমিত ত বলছিল 
এম-এ পাশ করে বসে আছে, কোথায় বাইরের কোন কলেজ্জে নাকি 
চান্প পাচ্ছে চলে যাবে। 

তাই নাকি? লেখা বিস্মিত হয়। 

রেব! শুনছে কথাটা । মীনা বলে। 

- আমি বাপু ওকে বাইরে যেতে দিতে চাইন1। কলকাতাতেই 
কিছু করুক। 

ফোনটা বেজে ওঠে। 

লেখা! বলে-_-উঃ। ওই যন্ত্রটা মানুষের উপকার নয়, ক্ষতিই 
করেছে। গ্ভাখে। কার ডাক পড়লো । ধরোতো হরিদা। 

হরিপদও কাছে ছিল, ও ফোনট। ধরে বলে। 

--অমিত বাবুর ফোন। 
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অমিত ফোনটা ধরেছে। পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে 
ডাকছে ওকে । এখুনি কি জরুরী দরকারে যেতে হবে। 

উৎসব মুখর পরিবেশটায় ভাটা পড়ে। 

লেখা বলে--ঠাকুরপো৷ তুমি কাজেই যাও, মীনা একটু থেকে 
ঘাক, আমাদের গাড়ি ওকে পৌছে দিয়ে আসবে। 

অমিত এর চাকরীতে রাত্রি দিন নেই। বিশেষ করে রাতের 
'্ন্ধকারেই ওই নিশাচরে দল সক্রিয় হয়ে ওঠে। 

ওদের কাছে খবর এসেছে রাতের অন্ধকারে কোথায় মালপত্র 
নামার কথা আছে। অমিত ও তাই বের হয়েছে। 

রাত্রির গাং কুয়াশার থেকে আবরণ নদীর বুকে অন্ুচ্ছ একটা 
যবনিক। রচন1 করেছে, লঞ্চ চলেছে ইঞ্রিনের শর্ধ তুলে, দূর আকাশে 
রাতের তারাগুলো ঝকমক করে। ছু'একট মাছধরা নৌকা দেখা 
যায়। দূরে তীরে কোন গ্রামে রাতে কোন মিলের আলো! মিটমিট 
করছে। 

গাং এ ঘুরছে তারা । মাষ্টার ল্যাম্পট। জলছে লঞ্চের মাথায়, 
বাকী সব আলো! নেভানো। হঠাৎ দুরে দেখা যায় একট! লঞ্চ 
এগিয়ে আসছে । এরা সাবধান হয়ে ওঠে। 

ওদের খবর আছে কোন জাহাজ থেকে জলপথেই মাল পত্র 
নামানো হবে। বোধহয় সেই কায সেরে ফিরছে ওর] । 

লঞ্চটা কাছে আসতেই এদের লঞ্চের ফ্লাডলাইট অল ওঠে 
এদিকের লঞ্চটার একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়।-_ 

_ পুলিশ ! 

মি. মীরচান্দানির জাহাজে মাল ওঠানামানোর ব্যবসা । সেই 
শঙ্গে ওরা আইনী মাল ছাড়াও বেমাইনী মালপত্র অনেকই নামায়। 

আজ ফিরছে ওরা বেশ কিছু মাল নিয়ে, রবাটসন্‌ মীরচান্দানির 
বিশ্বস্ত কর্মচারী । কঠিন একট। মানুষ । রবাটকে পেয়ে যায় পুলিশ 
কল! করেছে তাদের। 
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ওর! লঞ্চের স্পিড তুলে পালাতে চায়। অমিত ও টের পেয়েছে! 

ওরাও ওই জঞ্চকে তাড়া করে চলেছে । 
রবার্ট গর্জে ওঠে ফায়ার ! অন্ধকারে লালাভ দীপ্তি নিয়ে হুএকট। 

বুলেট জলস্ত শিখার মত ছুটে যায় ওদের লঞ্চের দিকে । সারেং ও- 
হকচকিয়ে যায়। অমিত ও এবার গুলি চালায়। 

পলাতক লঞ্চটার খোলেই গুলি লেগেছে, ওর! প্রাণপণ চেষ্টায় 
তীরে এসে লাফ দিয়ে নেমে লঞ্চ ফেলে পালাবার চেষ্টা করতেই: 
অমিতরাও দল বল নিয়ে ওদের দুচার জনকে ধরে ফেলে । আর 
ওদের দলনেতা রবাটসন্কে দেখে অমিত চিনতে পারে। 

--তুনি রর্বাট বর্টিস? ছ্‌ হবার এর আগে ধর পড়েছিলে | 

রবার্টস্‌ বলে__আমি লঞ্চে ছিলান ন৷ স্তার! কিছু জানি না-_ 
ওকথা পরে বলে! । অমিত বলে-_-ওকে এখন গ্যারেষ্ট করো । 

ওদের লঞ্চে উঠে অবাক হয়। লঞ্চের খোলে পলিথিন প্যাকে 
ভর৷ দামী বিদেশী জিনিষপত্র ঠাস রয়েছে। অমিতের রাত্রি 
জাগরণের পরিশ্রম আজ সার্থক হয়। কয়েক লক্ষ টাকার মাল 
তারা অন+টদকছে লোকজন সমেত। 


খবরটা সকালেই এসে পড়ে মিঃ মীরচান্দানির কাছে। মিঃ 
মীরচান্দানি শহরের নামকরা শিল্পপতি । তার তবু একটা বড়- 
ইনঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, বাইরে কোথায় কাগজের কলের মেজর 
শেয়ায় রয়েছে! এ ছাড়া ওর ব্যবসা জাহাজের মালপত্র তোলানাম। 
করানো । 

সেই সঙ্গে অন্ধকারের এই ব্যবসা] ও করে। হাতেনাতে 
পুলিশ লঞ্চ ধরেছে এত মালপত্র সমেত তাতে ও কিছু যায় আসে 
না। কিন্ত রবার্টস্‌ এর মত লোককে ধরেছে। কান টানলে মাথা 
আসে। ভয় হয় মীর চান্দানির শেষে আসল খবর না বের হয়। 

মীরচান্দানি তাই সকালেই এসেছে মিঃ মালহোত্রার কাছে ? 
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.মালহোত্রা ওদের মত ব্যবসায়ীদের অলিখিত সমিতির প্রধান। 
মিঃ মালহোত্রা পুরোপুরি সাহেবী কায়দায় চলা ফেরা করে। 
ওর এখানে কারখানা, কনক্রাকটারি ফার্স ছাড়াও আছে এক্সপোর্ট 
'ইমপোট্ের ব্যবসা । আর ক্লাবেও খুব জনপ্রিয় । কয়েকবারই গলফ 
খেলাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, টেনিল খেলাতে ও পটু। 
তাই ব্যবসায়ী সমাজ ছাড়াও মালহোত্রাজী অন্থ সমাজে ও 
স্থপরিচিত একটি নাম। খবরের কাগজের রিপোটাররাও তার খুব চেন! 
জানা। কোন কাগজে নাকি ওর শেয়ার ও আছে। সেই স্ুবাদেই 
জনদরদী নেতা গোপালবাবুর সঙ্গে ও বেশ দহরম মহরম আছে। 
গোপালবাবু ও জানে উপরের তলায় মেলামেশা করা তার 
নিজের স্বার্থেও প্রয়োজন । তার কাগজে গোপালবাবু ফলাও করে 
ও"দর নানা সতগুণের কথ। লেখে, আর গোপালবাবুকেও মালহোত্রা- 
দের মত ব্যবসায়ীর প্রয়োজন। 
মন্ত্রী, হোমর! চোমরা নেতাদের ধরতে গেলে গোপালবাবুর মত 
লোককে চাই। যত্রতত্র কোন দেবতাকে বিশেষ প্রণামী দক্ষিনাগুলে। 
দেওয়া নেওয়া করানে। হয় গোপালবাবুকে দিয়েই । আরও অন্ধকারে 
কোন বিশেষ ভেট পাঠাতে হবে বিশেষ জায়গায় তারজন্য গোপালবাবু 
আছে। তার মহিলা আশ্রম থেকেই রাতের অন্ধকারে হু একটি 
মেয়েকে ও বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। 
অবশ্য গোপালবাবুও এর জন্য উচিত মূল্য পেয়ে যায়। সুতরাং 
ওদের স্বার্থ নিবিড় ভাবেই জড়িত। তাই এ ওর বিপদে এগিয়ে 
আসে সাহায্য করতে । সেখানে এদের সহযোগিতার অভাব হয়না। 
গোপালবাবু হালফিল সেই মহিল। সমিতির মেয়েদের জোর 
করে সঞ্চে তুলে নিয়ে যাবার চার্জ থেকে যুক্ত হয়ে এসেছে 
মালহোত্রাজীর কাছে। 
গোপাণবাবুই নিজেকে দোষী মনে করে। কারণ এর আগেও 
বেশ কয়েকবার কয়েকজন মেয়েকে নিরাপদে পাচার করতে গিয়েছিল, 
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মালহোত্রাজীও তাদের কেশলে মীরচান্দানীর জাহাজী মালের 
সঙ্গে বিদেশের বাজারে পাচার করে ভালে বিদেশী ডলার রোজকার 
করেছে। অব্য গোপালবাবুও কিছু পেয়েছিল টাকা। 

কিন্তু এই বারের চালানট। পাঠাতে পারেনি । 

গোপালবাবু বলে--ওই মেয়ে গুলোও শয়তান মালহোত্রাজী, 
ওগুলোকে তাড়িয়ে এবার নোতুন ব্যাচ এনেছি। শীঘম্্রীরই একট 
লট দেব। 

মালহোত্রাজী বলে--তাই দেন। অনেকদিন কিছু পাইনি! 
বাইরের এজেপ্টও চাপ দিচ্ছে। 

গোপালবাবু বলে-_কিস্তু ওই অমিত বাবু খুব পিছনে লেগেছে 
মালহোত্রাজী, আশ্রমে তাই এখন সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার থেকে 
প্রায় চেকৃ হচ্ছে। 

মালহোত্রাজী কি ভাবছে। 

তার আমদানী মালের উপরও নজর পড়েছে পুলিশের । অমিত 
রায়ের জন্য শান্তিতে কাজ করতেও পারছেনা । মালহোত্রাঙ্ী বলে! 
--অমিত রায়কে কোন উপায়ে হাতে আনুন গোপালবাবু। 

গোপালবাবু অবশ্য ইতিপূর্বে সেই চেষ্টাও করেছিল, ছু'একখার 
'আশ্রমেও এনেছে, কোন এক হোটেলে একবার নিয়ে গিয়ে ম্যপান 
করাবার চেষ্টা করেছিল মেয়েছেলের ভেটও দিতে চেয়েছিল। 
টাকাও। 

কিন্ত অমিত রেগে উঠে বলে 

--ওসব করে আমাকে খুশী করাতে পারবেন না। সরকার য' 
মাইনে দেয় তাতে ভালই চলে । ওই টাকায় আমার দরকার নেই। 
আর আপনাদের ওই অন্ধকারের ব্যবসা গুলে। বন্ধ করুন। 

গোপালবাবু নিপাট বিনয়ী ভালো মানুষ পেজে যায়। 

বলে সে-_কি বলছেন স্তার ! এমনি একট! পার্টিতে ডেকেছি. 
ওসব কোন উদ্দেশ্য আমার কেন থাকবে? 
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অমিত বলে- আমাকে মাপ করুন। পার্টিতে আর থাকার 
গরময় নেই। নমস্কার 

অমিত বেশ রেগেই বের হয়ে গেছেল। গোপালবাবুর ভদ্রতার 
গুখোশ এবার খুলে পড়ে। এবার গর্জে ওঠে সে। 

--শালা, খচ্চর কাহিক1! সাধু ! সাধুগিরি ফলিয়ে দেব ব্যাটার । 

অমিতকে হাতে আনতে পারে নি। 

আর অমিত রায়ও উঠে পড়ে লেগেছে তাদের পিছনে । চা 
এসেছে। মিঃ মালহোত্রা বলে-মুস্কলে ফেলেছে ছাট ম্যান্‌ 
গোপালবাবু? 

গোপালবাবুও ভাবছে তাদের মুক্তির পথ। 

এমন সময় হস্তদস্ত হয়ে মিঃ মশরচান্দানীকে ঢুকতে দেখে চাইল 
মিঃ মালহোত্রা। 

--কি ব্যাপার মীরচান্দানি ? 

ক্লাম্ত মীরচান্দা!ন অসহায়ের মত সে]ফায় বসে বলে। 

_সর্নাশ হো গিয়া মালহোত্রাজী। কালরাতে পুরা লঞ্চ 
ছ'নম্বরী ফরেন মাল সমেত পাকড়ে নিল পুলিশ ইনস্পেক্কার অমিত 
রায়। পাঁচ সাত লাখ রূপেয়ার মাল, জঞ্চ সবকুছ। 

-_সেকি। চমকে ওঠে মালহোত্রা । 

মীর চান্দানির ওই কারবারের একটা ভালে। অংশ সে পায়। 
তার এক্সপোর্ট ইমপোট কোম্পানির মারফৎ কিছু লেন দেন ও হয় 
বিদেশে । ওর] সবাই একস্ুত্রে গাথা। 

তাই মীর চান্দানির এই খবরে ও চমকে উঠেছে। 

পেরের। চুরুট ফু'ঁকছিল। সে শুধোয়-কাউকে ধরতে পারেনি 
তো? 

মীর চান্দানি বলে-_রবাট'সন্‌ সামনে ছিল। নেমে পালাচ্ছিল 
লঞ্চ থেকে, ওকে তাড়াকরে একট চার্চের মধ্যে ধরে ফেলেছে 


অমিত রায়। 
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--মাই গড ! পেরেরা ভাবছে বিপদের কথা । 

পুলিশ চাপ দিয়ে রবাটকে নুইয়ে ফেলে কিছু ঘরে বের করলে 
বিপদ হবে। নান জায়গায় তাদের ওই সব মালপত্র রাখা থাকে। 
সে খবর জেনে গেলেও বিপদ । পিছনের এই সব দলনেতারা 
সমাজের প্রতিষ্টিত ব্যক্তি। এসব খবর বের হলে বিপদ হবে। তাই 
মালহোত্রা বলে। 

কোর্টে যাতে পুলিশ ওকে হাজির করে তাই দেখতে হবে। 

আর জামিনে সেইদিনই খালাস করতে হবে, যেন পুলিশ খুব 
বেশীক্ষণ হাতে না পায় ওকে। 

--তা কি করে সম্ভব ? মীর চান্দানি ভাবছে কথাটা। 

মিঃ মালহোত্রা ফোন তুলেছে, ওদের বিপদে আপদে রক্ষাকর্তভা 
ওই বিজয় বাবুই । 

মিঃ মালহোত্র! বলে-ব্যাপারট] গিয়ে বলছেন মিঃ মীরচান্নানি, 
আজই রবাটসকে কোটে হাজির করে জানিনে খালাস করাতে হবে । 
হ্যা-যাচ্ছেন এখুনিই । নমস্কার | 

মিঃ মালহোত্রা ফোন নামিয়ে বলে। 

__মীরচান্দানি বিজন্নবাবুর চেম্বারে চলে যাও এখুনিই। টাকার 
জন্য ভেবনা। যা চায় দেবে। কাঙ্গ হাসিল করতেই হবে । রবার্টসকে 
জামিনে বের করে আনা চাই-ই। 


কাগজেও খবরটা বের হয়েছে, পুলিশ প্রচুর বেআইনী জিনিষ 
আটকেছে। আদালতে ধৃত ব্যক্তিদের ও আনা হয়েছে । 

অমিত রায় পাবলিক প্রনিকিউটারকে কেসটা বুঝিয়ে জামিনের 
বিরোধিতা করতে চায়। ধুত ব্যক্তিদের ছাড়লে প্রমাণ লোপের 
আশঙ্কাও রয়েছে সে কথাও বলে । 

আসামী পক্ষের উকিল দাড়িয়েছে বিজ সেন। 

অমিত আজ ৩ বিজয়কে এই কেস নিতে দেখে একটু অবাক 
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হয়। পিছনে নিশ্চয়ই কোন তাবড় ব্যক্তি আছে-নাহলে বিজয় 
সেনকে এত টাক! দিয়ে দাড় করাতো না । 

সরকারী উকিল ও আদালতে তার বজ্ঞব্য পেশ করে জানায়--ধৃত 
ব্যক্তিদের পুলিশ হাজতে রাখা! হোক । 

মিঃ মীরচান্দানির কর্মচারী মিঃ রবার্টস্‌্। ও ফেলেছে রবার্ট-এর 
জন্য । বিজয় সেন এজলা সে দাড়িয়ে বলে। 

পুলিশ যাদের লঞ্চে ধরেছে তাদের সমন্ধে আমার জামিনের দাবী 
নেই | আমিও চাই প্রকৃত অপরাধীদের সাজ] হোক । কিন্তু নিরাপরধ 
মিঃ রবাটস্‌ এর জামিন আমি প্রার্থনা করছি। মিঃ রবাটণস্‌্কে 
লঞ্চে ধরা হয়নি, একথা পুলিশ অফিসার মিঃ রায় ও স্বীকার 
করবেন। তাকে ধর! হয়েছিল চার্চের মধ্যে । 

ইওর অনার, মিঃ রবাট“সন্‌ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, চার্চের ফাদার 
ও উপস্থিত আছেন। স্তাকেই জিজ্ঞাস করলে প্রকৃত মত্য উদ্‌ঘাটিত 
হবে। মিঃ রবার্টলন সেখানে প্রার্থনা করতে গেছলেন! আর 
পুলিশ সেখানে গিয়ে নির্দোষ মিঃ রবাট“স্‌কে এ্যারেষ্ট করে। 

সরকারী উকিল বলেন-_পুপিশ তাকে লঞ্চ থেকে নামতে 
দেখেছিল। 

__সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। সে রকম কোন সাক্ষী পুলিশের 
এখানে নেই। 

বিজয় প্রতিবাদ করে। 

অমিত দেখছে বিজয়কে. রবাটস্‌ মত একজন অপরাধীর জন্ত 
সাক্ষীও তৈরী হয়ে এসেছে । বিজয় বলে। 

-_ ইওর অনার্‌, পুলিশ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে রবার্টস্‌্কে অপরাধী 
প্রম।ণ করে শাস্তি দেওয়াতে অবশ্ঠযই পারেন। কিন্তু জামিন না দিয়ে 
এক্ষেত্রে তাকে আটকে রাখার দাবী জানাতে পারেননা। সে রকম 
কোন কারণ তারা দেখাতে পারেননি । অতএব ইওর অনার। 
মিঃ রবাটস্‌ এর জামিন মঞ্জুর কর! হোক। 
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আর তার ওই যুক্তির স্বপক্ষে জজসাহেব জামিন ও মঞ্জুর করে 
দেন রবাট“স্নের | 

অমিত আজও অবাক হয়। বিজয় সেন যেন প্রতিজ্ঞা করে 
এক একট! অপরাধীকে এই ভাবে পুলিশের নাগালের বাইরে 
পাঠাতে চায়। 

অমিত রাগ চেপে বের হয়ে আসে কোনমতে এজলাস থেকে 
বিজয়ের চেম্বারের দিকে । 


বিজয় জানতো অমিত আসবে "ার কাছে। 

তাই ওকে দেখে বলে-বোস। কাফ খা। 

বিজয়ের কথায় অমিত টেবিল চাপড়ে গে ওঠে। 

কফি খেতে আমিনি। এসব “ক করছিস তাই জানতে এলাম. 
রবাটস্‌ ব্যাটা গুণ্ডা, শয়তান, ক্রিমিন্তাল, ওকে সাধু বানালি, 
জামিনে বের করে দিলি। 

বিজয় বলে- ফাক রেখেছিলি কেন? 

--ওর পিহনে কোন মক্কেপ আছে .ভাদের ধরতাম। 

_-তার৷ ধরা ছোয়ার মধ্যে থাকেনা অমিত। 

বিজয়ের কথায় অমিত বলে-_-€দখবি ওদের ঠিক একদিন হাতে 
নাতেই ধরবো । সেপ্দিন সেই লোক যেই-ই হোক তাকে ছাড়াতে 
পারবিন। | 

বিজয় ভাবছে কথাটা । বলে সে। 

- কিন্তু তারা এসবের অনেক উপরে থাকে । অনেক প্রতিষ্ঠ' 
তাদের । 

_তাদের হয়তো অনেক টাকা, অনেক প্রতিষ্ঠা আছে। 

তাদের এই পাপ গুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে সমাজে অপরাধীর 
সংখ্যাই বাড়ানো হচ্ছে বিজয়। ওদের লোভ বাড়তে বাড়তে 
একদিন তোর, আমার ঘরেও সবনাশ আনবে । তাই মানুষ 
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হিসাবেই ওদের এই লোভকে বাধ! দেওয়! দরকার । কিন্তু তা ন। 
করে তোদের মত আইনজ্ঞর। তাদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের আরও 
ফুলিয়ে ফাপিয়ে সমাজের মাথায় বসাচ্ছিস। 

বিজয় ও ভেবেছে কথাট।। বলে সে। 

-_কিন্তু আইন তা মানবে না। 

বলে অমিত-_মানাতে হবে। দেখবি ওদের একদিন ধরবোই! 
ওই সমাজের উপরতঙগার মানুষদের যুখোস আমি খুলে দেব। 


“ন্থমত নিজের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত। 
কলকাতা ফিরেছিল অনেক আশ স্বপ্ন নিয়ে। বনপাহাড়ের 
সেই বাংলোর বর্ষামুখর রাত্রি, রেবার সান্নিধ্য তার মনে বিচিত্র একটা 


সুর এনেছিল। 
কিন্ত কলকাতায় ফিরে এয়ারপোটেহ দেখেছিম সুমিত অন্য এক 


রেবাকে । ওকে যেন চেনে না। 
ক"দন দেখাও হয়নি রেবার সঙ্গে । 


স্মিত ও ভেবেছে যে, যেহেতু সে বেকার, চাকরী বাকরী করে ন। 
তাই তাকে রেবাও এড়াতে চায়। সে আর রেব! দাজিলিং-এ ঘনিষ্ট. 
ভাবে মিশেছিল সেট। ছিল হয়তো ধনীর মেয়ের, বোনের নিছক 
খেয়াল মাত্র। 

সুমিত ও কদিন ঘুরেছে একট কাযের সন্ধানে । বৈকালে মাঝে 
মাঝে নদীর ধারের সবুজ পরিবেশে রেবা আর নুমিত আসতো! 


সেখানেও যায়নি স্থমিত। 
তার কাছে বাচার লড়াইট। বড় হয়ে উঠেছে। 


বৌদি মীনাও দেখেছে স্মিত যেন কি কাজে ব্যস্ত । এর আগে 
বিজয়দের বাড়িও যেতো, দাজিলিং থেকে ফিরে সেখানে ও যায় নি 
সুমিত। বাইরে থেকে ফিরে সন্ধাতেও বের হয় না। নিজের ঘরেই 
কি পড়াশোন! করে। স্ুমিতের দরাজ প্রাণ খোলা হাসিও যেন 
থেমে গেছে। 
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ব্যাপারটা মীন! কেন অমিতেরও চোখে পড়ে । 

মীনা গুধোয়--কি ব্যাপার । তুমি চুপচাপ মাছে, দিনভোর 
বাইরে থাকে হাসিও নাই মুখে। 

স্থমিত ব্যাপারটাকে হাল্ক1 করার জন্য বলে। 

-জানে! না বৌদি! ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গ্ভময় হয়ে ওঠে । 
চাকরী, বাকরী নেই। তারই চেষ্টা করছি। 

মীন। দেখছে স্থমিতকে। বলে সে--তাই নাকি? 

স্থমিত শোনায়--সমর্থ শিক্ষিত পুরুষ, চাকরী নেই। ভাবা যায়? 
চাকরী না থাকলে কেউ পোছেও না। 

মীনা অবাক হয়-_তাই নাকি? খুব কছে আছো তাহলে ? 

স্মিত বলে-_-তাই ! 

সেদিন সন্ধ্যার পর অমিত ফিরেছে অপিস থেকে । মীনা চা 
এনেছে। সুমিত ঘরে ঢুকে বলে--একট। চাকরী পাচ্ছি দাদ।। 

মীনা চাইল। বলে সে-হ্যা ওটার জন্য খুব ভাবিত ছিলে 
দেখছি। তা চাকরীটা হল কোথায় সাহেবের 1 কিচাকরী গো? 

স্মিত বলে--হাজ্জারিবাগের কলেজে প্রফেদারি পাচ্ছি দাদ।। 
ভাবছি চলেই যাবো। 

- সেকি! চলে যাবি এখান থেকে? অমিত অবাক হয়। 
ছোট ভাইকে সে এতদিন ধরে মানুষ করেছে। বাবা মা মার! 
যাবার পর থেকে কাছ ছাড়া করেনি । ছুই ভাই এই ভাবে পরস্পর 
পরস্পরকে নিয়ে বেঁচেছিল। আঙ্ চাকরী নিয়ে ওকে চলে যাবার 
কথা বলতে অবাক হয় অমিত। 

বলে সে-বাইরে না গেলেই নয়? পরীক্ষার ফল বের হোক, 
পাশ করলে এখানেই ভালে চাকরী পেয়ে যাৰি। 

স্মিত যেন কি এক অভিমানে কলকাতা থেকে চলেই যেতে 
“চায় । বলে সে-_কিন্তু চুপ চাপ বসে থাকবে৷ তোমার বৌদির ঘাড়ের 
উপর। 
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মীনা! অভিমান ভরে বলে। 

_-আমার সংসারে খুব ভিড়, তুমিও খুব বড় বোঝ! হয়ে আছো, 
তা আমরাও নামাতে পারলে বাচি এই ভাবে সুমিত, না? তাছলে 
বাধা দেবনা-_ 

স্মিত বৌদির কন্বরে বেদনার আভাষ পেয়ে বলে। 

না, না বৌদি! ওসব কথা কেন বলছে! ? 

অমিত বলে-ঠিকই বলেছে। এতদিন পর কি করে এইসব 
ভাবলি স্মিত? দাদা-বৌ;দকে এই ভাবে পর করে দিবি? চাকরী 
করতে হয় কলকাতাতেই কর। বাইরে যাওয়া তোর হবেনা । তুই 
ছড়া আর আমাদের কে আছে বল? 


সুমিত ও ভেবেছে কথাটা । তাই এখনও মনঃস্থির করতে পারে 
নি। বৈকালে কদন পর এসেছে নদীর ধারে। শান্ত পরিবেশ । 
গাছ-গাছালির সবুজে দিনের শেষ আলো। মুছে মুছে আসে । 

রেব। কদিন ধরেই কথাটা! ভেবেছে । বৌদির সামনে স্থুমিতের 
সঙ্গে ওই রকম ব্যবহার করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কিন্তু সুনিতকে 
দুঃখ দিতে চায়নি সে। 

তাই পরদিনই বৈকালে এসেছে রেবা! এই নদীর ধারে। কিন্ত 
সুমিত আসেনি । একাই নদীর ধারে অপেক্ষা করেছে। সুমিতের পথ 
চেয়ে থেকেছে বৃথাই রেব।। 

রেবার মনে হয় স্মিত হয়তো কাজের চাপে আসতে পারেনি, 
পরদিন আবার এসেছে রেবা। 

কিন্ত সেদিন ও স্ুনিতকে পায় না। মেয়েদের মনে একটা 
সহজাত বৃ্ড থাকে ওরা টের পায় অন্তটের মনের ভাবটাকে | রেবা 
সেই সঙ্গে নিজের মনের অতলের ছড়ানে। ছুবধনতাটাকে এবার 
আবিফ্ষধার করেছে । সু মতকে সেও ভালোবাসে । নাহলে এই ভাবে 
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ছুটে আসতো না প্রতিদিন । রেবা এই সত্যটাকে আবিষ্কার করে 
আজ নিজেই চমকে উঠেছে। 

বৌদিকে ও এড়িয়ে চলতে হয় সাবধানে । রেবা আজও এসেছে, 
অনেক আশা নিয়েই এসেছে সে এখানে । আজ সুমিতকে না পেলে 
ওদের বাড়িই যাবে । ফোন করতে পারে নি রেব! যদি মীনা বৌদি 
ধরে ফেলে । 

হঠাৎ এদিকে গাছের নীচে স্ুমিতকে দেখে এগিয়ে যায় রেবা। 
তুমি! সুমিত চাইল। 

রেবার মুখ চোখে খুশির আভা জাগে । ওর ব্যাকুলতা পারণত 
হয় জমাট অভিমানে । বলে রেবা। 

কদিন তোমার দেখা নেই। স্মিত আজ বলে--আমার মত 
একটা অপদার্থ মানুষের সঙ্গে দেখা ন৷ হওয়াই ভালো । 

রেবা চাইল। স্মিত বলে আর যাতে দেখ! ন1 হয় তাই কলকাত। 
ছেড়েই চলে যাচ্ছি দূরে । 

রেবা চাইল। বলে সে। 

--্৫কাথায় ? 

স্মিত কোথায়-__হাজারীবাগে ! 

রেবা কি ভাবছে। ওর মনে হয় সুমিত যেন তারই উপরে রাগ 
করে চলে যাচ্ছে। 

রেবা বলে--দোষ আমি করেছি সুমিত। 

স্মিত চাইল। রেব! বলে- তোমার উপর অবিচারই করেছি। 
অপমান করেছি। কিন্ত না করে উপায় ছিল না। বৌদি, দাদা 
সকলের কাছেই এটাকে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, তাই ওই সব 
কথা বলে তোমাকে যে পছন্দ করি ন1 বাইরে সেটাকে জানতে হয়ে- 
ছিল। তাই কথাটা তোমাকে বলবার জন্ত এখানে প্রতিদিন এসেছি । 


বিশ্বাস কর। 
সুমিত দেখছে রেবাকে। এ আবার অন্য একরেবা। কি 
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অনুশোচনায় ওর দুচোখে জল নেমেছে। সেই তেজন্থিনী মূ্তিটা বদলে 
গেছে। স্থুমিত নিজেকেই যেন দোষী মনে করে। রেবা বলে। 
তুমিও আমায় তুল বুঝে দূরে সরে যাবে সুমিত ? 

স্থমিত এর মনে হয় দাদা বৌদ্দিও তাকে নিষেধ করেছে; আর 
রেবাও আজ এগিয়ে এসেছে সেই কথ! জানাতে । রেবাকে সে ভূঙগই 
বুঝেছিল। 

এই ভুল ভাঙ্গতে সেও মনে মনে খুশি হয়েছে। তার হারায় নি 
কিছু। স্মিত বলে-_দেখি। 

রেবা বলে দেখার কিছু নেই স্থুমিত। তুমি যাবে না। এখানেই 
একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয় । পরীক্ষাতে পাশ করবেই । এখানেই 
পোষ্টিং হবে। 

স্থমিত দেখছে রেবাকে । বলে সে-_তাই হবে রেবা। দেখা 
যাক ভাগ্য কোনদিকে নিয়ে যায়। 

সন্ধ্যানামছে গাং এর বুকে। ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব শুরু 
হয়। আকাশের বুকে ছু-চারটে করে তার৷ জাগছে, নদীর বুকে আধার 
ঘনিয়ে আসে । সেই অন্ধকারে ছু একট! চলমান আলোক বিন্দু হয়ে 
নৌকাগুলে হারিয়ে যায় কোন দূর অজানায়। 

এমনি রহস্তান্ধকার ঢাক। কোন অজানা জগতের পথে যেন তার! 
হুজনে হারিয়ে গেছে। 

রেবা বলে- রাত হয়েছে। চলো। 

মালহোত্রার বাড়িতে সন্ধ্যার আসর বসেছে। সকাল আটট। 
থেকেই উ*চুতলার মানুষরা স্নান সেরে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে কাজে বের 
হয়। তাদের জীবনট1 চাকার উপরেই কাটে, নানা ধান্দা নিয়ে 
ঘোরে । তাই শ্বভাবই গতিমর তারা | 

কারখানা, অফিস সেরে শেয়ার মার্কেটে যায়। সেখানে তখন 
ব্যস্ত তা, বাইরের রাস্তার উপর তুলকালাম কাণ্ড বেধে যায়। বিভিন্ন 
কোম্পানীর শেয়ার এর দাম ওঠ! নাম। করে। তার উপর লাখ লাখ 
কার আনাগোনা হয়। 
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মালহোত্রা, মীরচান্দানিরা সেখানের ধান্দা সেরে কোন দামী 


হোটেলে লাঞ্চে যায়। 
লঞ্চে থাওয়ার ফাকে ফাকেই তখন তাদের অন্ধকারের ব্যবসার 


পরিকল্পনা হয়। পরামর্শ চল । আর কবে কিআপঙলছে না আসছে 


সেই খবর ও আসে । 
সেখান থেকে অফিস। এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট এদবের কাজ, 


প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাষও সেরে তারপর আসে । কোন কোনদিন 


সন্ধ্যার অন্ধকারে শহরের বাইরে নির্জনের বাগান বাড়িতে । 

শনিবার, রবিবার এখানেই কাটে তাদের। বসতি থেকে দুরে 
নদীর উপরে বিরাট এলাকা নিয়ে বাগানটা। চারিদিকে উঁচু 
প্রাচীর তার উপরে কাটা তারের বেড়া দেওয়া, গেটে সব সময়েই 


পাহারা ও রয়েছে। 
গেটে ঢুকে বেশ খানিকটা গেলে তারপর বাড়িখান!। পোটিকোর্ট 


ওদিকে ঘরগুলে। উঠে গেছে প্রাসাদেরই পেছনে গঙ্গা । এখানে গঙ্গার 


বিস্তার ও কম নয়। 
বাঁড়িটাকে ঘিরে যেন একটা থমথমে ভাব ফুটে ওঠে। মিঃ 


পেরের! ও আসে এখানে । মালহোত্রাজীর বন্ধু বান্ধবরা ও আসে। 

গোপালবাবু ও রয়েছে। 

গোপালবাবু বলে--রবাটস্‌কে জামিনে খালাস করে এনেছেন, 
বাইরে কোথাও পাচার করে দেন এবার । 

মীর চান্দানি বলে-_তাহলে পুলিশের সন্দেহ হবে! 

মালহোত্রা বলে-_এনিয়ে ভাবার কিছু নেই। বিজয়বাবু আছেন। 
মামল। উঠলে ওকে খালাস করিয়ে দেবেন। 

-_কিস্ত সামলাতে হবে অমিত রায়কে । বহুত ট্রাবল দিচ্ছে । 

গোপালবাবু দামী ফচ হুইক্ষির স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলে 
হোম মিনিষ্টার তো জানা শোনা, ভাবছি ওকে । প্রমোশন দিয়ে 
এখান থেকে সরিয়ে দেব। আর এবার । ইলেকশনে মীর চান্দানিকেই 
দাড় করাবে আমাদের দল থেকে। 
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মীরচান্দানি ও ভাবছে কথাট1। মিঃ পেরের! বলে ওঠে। 

_-ছ্যাট উইল বি এ গুড থিং। মীরচান্দানি সাহেব ভি মিনিষ্টার 
বলবেন। রুপেয়া যা লাগে দিব, ইউ ট্রাই গোপাল বাবু! 
আপনার কাগজ টাকে ডেলি নিউজপেপার ভি বানিয়ে দেবে। ক্য। 
মালহোত্রাজী ? 

এদের কাছে অন্ধকারের ব্যবস! পত্র ঠিক মত চল্লে এসব কোন 
সমস্তাই নয়। সোনা, আমদানী; আফিম, হাসিস চালানও 
বেআইনী জিনিষ আনার কায ঠিকমত চালাতে পারলে তারাও 
অন্যদের ঠিক মদত (দিয়ে যাবে, বিনিময়ে তারা সহযোগিত। চাইবে 
মাত্র । 

গোপালবাবু খুশি হয়েছে । এদের মদত দিয়েই সে সমাজসেবী: 
সেজে আজ বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। 

মালহোত্র। বলে_পেরেরা অমিত বাবুর উপর ওয়াচ রাখো! 
গড়বড় করলে এবার আর ওকে ছাড়বেন । 

পেরেরা ও তই চার। গোয়াতেও ভালো ব্যবস৷ পত্র ছিল 
তার। কিন্তু সেখানের পুলিশ পিছনে লেগে তাকে হঠিয়ে দিয়েছে । 
বছৎ লেকনান দিয়ে ওই উপকুল থেকে কলকাতায় এসে এখানে 
ব্যবসাপত্র করছে সেই সব পুরোনো পার্টিদের সঙ্গে । বাংলাদেশ 
বডগর, নেপাল বার দিয়েও মাল আসে। কিন্তু এবার ওই অমিত 
রায়ের জন্য সেই কারবার বন্ধ হতে চলেছে। 

মীরচান্দানি ও বলে-_-জরুর | 'এইস। কাম ফিন করলে আমরা ভি 
চুপ করে থাকবে না। 


অমিভ-এর কাছে এট? একটা চ্যালেঞ্জই। 

রবাটস্‌ কে জামিনে খালাস করিয়ে নিয়েছে ওরা । ক্রমশঃ 
অমিতের মনে বদ্ধমূল ধারণ হয়েছে মালহোত্রা, মীরচান্দানির মত 
শিল্পপতিদের ও হাত আছে এতে । আর যে কোন পথদিয়েই হোক 
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কিছু ঘেশনেতা, মাতম্বরদের ও নিক্ষিম়ন করে রেখেছে ওই অন্ধকারের 
মামুষগজে। ষে কোন উপায়েই। 


অমিত এই রহস্যময় জগতের বিচিত্র তথ্য কিছু প্রকাশ করবেই। 

অমিতের সহকারী সাবইন্সপেক্টার খলিল সাহেব ও আমিতের 
গুণমুক্ধ । খলিল ও নিষ্ঠাবান, সৎ কর্মচারী । সাহসীও 

খলিলই বলে-_ মালপত্র ওদের কোন ও গুদামে প্রচুর মজুত 
আছে। এর মধ্যে খোজ খবর নেবার জন্য লোকও লাগিয়েছে । 

অমিত কি ভাবছে । জানায় সে 

সেই খবরই দরকার খলিল সাহেব, এখন ক'দিন ওর। ঘাল পত্র 
'নশেষ সরাবার চেষ্টা করবেনা বলেই মনেহয় । এই সুযোগ । 

নদীর ধারের পুরোনো এলাকা ৷ 

এককালে যখন নদীপথেই বেশী বাণিজ্য চলতে! তখন থেকেই 
এখানে গড়ে উঠেছে সারবন্দী ছোট বড় গুদাম। এখানে জনবসতি 
বিশেষ নেই, শুধু গুদামের রাজ্য । 

বন্ছ কালের পুরোনে। বারিগুলে। অন্ধকারে হাড় পাজরা বেরকরে 
দাড়িয়ে আছে। সারা কলকাতা কেন পশ্চিম ব!ংলার বিভিগ্ন মাল- 
পজ্জ এখানে মজুত থাকে । 

বলে সে সরিয়ে ফেলবো ওসব! 

পেরেরা বলে-নো। পুলিশ যদি নজর রাখে নাল ধরে 
ফেলবে । তার চেয়ে যেমন আছে থাকু্ড। আমাদের ভি ওয়াচ 
রাখতে হবে । যদি পুলিশ অমিত রায় আসে ওখানে আর ফিরে 
যাবে ন।। 


খবরট] ঠিকই এসেছে 
মারচান্দ/নির ওখানে নাকি প্রচুর মালপত্র লুকোনো রয়েছে। 
গমিত বলে খঙিল সাহেব চেষ্টা করবে। জামরা। 
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সব শুদ্ধ ধরতেই হবে। খবরটা সঠিক কিন। জানা দরকার । 
ওর! তাই থোজ খবর নিচ্ছে নানা ভাবে । 


জেখা এই সংসারের হালট1 ধরে আছে কঠিন নিপুণহাতে 
পরকাল থেকেই যেন ঝড় শুরু হয়। বুড়ো হরিপদ সাহেবের €1 নিয়ে 
আসে লাইব্রেরীতে । 

বিজয় সকাল ছট! থেকেই লাইব্রেরীতে বসে যায় নিজের কাজ 
নিয়ে। গণেশ গৌসাইকে নোট দিতে থাকে । টাইপিঞ্ছও এসে যায়। 

হরিপদ এখানে চা দিয়ে উপরে গিয়ে এবার বৌদ্িমণির কাজে 
হাত লাগায়। একটু পরেই তনুশ্রীকে স্কুলে পৌছে দিয়ে আসতে 
হুবে। ছোট্ট মেয়েট। দাপাদাপি সুরু করেছে। 

লেখার তাকেও সামলাতে হয়, সংসারের টুকিটাকি কাজগুলে। 
একত্রে অনেক হয়ে পড়ে। তারপরই সুরু হয় বিজয়ের কোটে 
'মাবার আয়োজন । 

খেয়ে দেয়ে বিজয় হাকাহাকি সুরু করে। 

--আমার প্যান্ট, সা? টাই। 

এসব ওর বেয়ারাকে দিয়ে হবেনা । 

'লখাকে দরকার । সব গোছগাহ করে লেখা বলে। 

--নিজ্বেরটার দিকে নিজে একটু নজর রাখো। 

_-কেন? তার জন্তে তো তুমি আছে৷? বিজয় শোনায় । 

লেখা বলে-_চিরকানই কি থাকবে। আমি ? 

ধন্য লেখাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে আদর করে। 

তুমি না থাকলে আমিও হারিয়ে যাবো লেখা। 

-আহা! লেখা ওই আদরটুকুর জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে 
'্বীবনের প্রথন থেকেই তারা ছুজমে ছুজ্জনকে কেন্দ্র করে বাচাক স্বপ্ন 
দেখেছল । আঙ্গও সেই স্থির সুরভি মাথা জগতের স্বপ্সে রয়ে 
গেছে তারা । 
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বিজয় বলে--মত্যি লেখা । তোমাকে ছাড়া বাচার কথা ভাবতেও 
পারিনা। আমার জীবনের সঙ্গে তাই অজানতেই তুমিও নিবিড় ভাবে 
জড়িয়ে গেছে। 

লেখার ভালে। লাগে । 

তবু বলে সে--উকিল সাহেবের এইসব হবে, কোর্টে যেতে 
হবেনা? 

খেয়াল হয় বিজয়ের । 

নীচে নেমে আসে । গণেশ গৌসাই তার আগেই আজকেএ 
নথীপত্র রেফারেন্স বই সব গুছিয়ে গাড়িতে ভূক ছে। সাহেব সাসতে 
সেও বের হয় গাড়িতে | 

লেখার এবার একটু অবকাশ মেলে । 

কদিন ধরেই দেখছে লেখা রেব। প্রতিদিন বেকালে বের হয়। 
কাল একটু সন্ধ্যার পরই ফিরেছে গুণ গুণ সুরে গান গাইতে গাইতে। 
কগদন পর রেবাকে যেন খুনাহ দেখায়। 

লেখা শুধোয়--কি ব্যাপার রে? এত থুশা খুশা? 

রেবা একটু চমকে ওঠে । লেখা শুধোয়। 

_-কদিন দেখাঁছ খুব বের হচ্ছিস ? 

রেব। যেন ধর! পড়ে গেছে । তাই রেবা ওই ওশ্লটা এড়াবার জন্ত 
বলে কতাদন পর কলকাতায় ফিরছি। পুরোনে। বন্ধুদর সজে একটু 
দেখা করতে গেছলাম বৌদি । 

লেখা কপট গাভীধ [নয়ে বলে। 

--তাদের নামাক? 

-কেন? রেব। যেন সন্দেহের গন্ধ পায়। 

লেখা বলে--এমনিই শুধোচ্ছ। 

রেব। কয়েকট। পুরে।নো সহপাঠিনীর দাম গড় গড় করে বলে যায়। 

লেখা দেখছে ওকে । মেয়েটার মুখে চোখে খুশির ঝলক তার 
নজর এডায় ন। 


রেবার মনে খুশীর সুর জাগে। 

নিজের ঘরে ডাইরীট। লিখছে সে। 

ডাইরী লেখ। তার অনেকদিনের অভ্যাস। 

এ যেন নিজের কাছে নিজেকে মেলে ধরা, তার মনের সঙ্গে 
অন্যমন তার কাজের সমালোচনাও করে, ভূস গুলোকেও সে বিচার 
করে! তার মনের সুন্দর স্বৃতিও গুলোকে বারবার অনুভব করতে 
পারে। তাই ডাইরীর মধ্যে ডুবে যায় রেবা। 

লেখা সংসারের কাজ কিছুটা দেখে এইবার চা খেতে বসে একটু 
নিশ্চিন্ত হয়ে। তাই রেবার ঘরে টিপট এনেছে, চা-ট। আর কারোও 
নৃঙ্গে বসে খেলে বেনী ভালে লাগে। 

রেবাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে ক পড়তে দেখে লেখা বলে, 
_-এত কি পড়ছিস রেবা ? 

রেব! গভীর মনোযোগ দিয়ে ডাইরীট। পড়ছিল। বৌকে দেখে 
নলে-__অ তুমি? 

পরক্ষণেই ওকে এড়াবার জন্য বলে রেব। 

_-ইয়ে এম--এটা পন্ড়বো ভাবছি বৌদি, তাই বইগুলে। একটু 
দেখছিলাম । 

লেখা বলে--তা ভালো । দিনরাত হৈচৈ করে না ঘুরে 
নশ্ডাশোনা নিয়ে থাকা ভালোই, নে চা খাবি না? 

রেবা উঠে বাথরুমের দিকে যায়। 

মুখে চোখে জল দিয়ে এসে চা খাবে। 

ও বাথরুমে গেছে। চায়ের কাপট রাখতে এসে লেখা কি 
খেয়াল বশে বিছানায় রাখা বাধানো বইট! তুলে নিয়ে একটু অবাক 
হয়। বই নয়, ডাইরীই। 

রেবা কি সব লিখেছে তার রোজনামচা। হঠাৎ তার একট! 
পাতায় লেখার চোখ আটকে যায়। দিন তারিখ দিয়ে ০্টজেকার 
কথ! লেখা। 
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কারোই মা্চ--স্মিত আর আমি এক ঝড়বাদলের রাডে কোন- 
ফরেষ্ট বাংলোয় এসে আশ্রয় নিয়েছি। এক ঘরের মধ্যে হজনে, 
সার। মনে আমার অবিশ্বাস, ভয়, কিন্ত দেখলাম স্থুমিতকে। 
অপুব একটি মানুষ। তার উপর বিশ্বাস বাড়লো । ভালোবানার 
আলোয় তাকে আর নিজেকে নোতুন করে চিনলাম । 

চমকে ওঠে লেখা। 

পাতায় পাতায় অনেক কথাই লেখা । ভালোবাসার বন ও! 
মনে আজ রেবার কি তৃপ্তি জাগে। 

তার কথাতেই সুমিত দূরের চাকরীট! নিলনা। একজন পুরুষের 
জীবনে রেবা নিজের আসন পেতেছে। আজ স্বপ্ন দেখে তার! 
দুজনে । 

লেখ! তন্ময় হয়ে পড়ছে ডাইরীটা। রেবার জীবনের গোপনত্ 
আনন্দের খবরটা! আজ সে জেনেছে । রেবা এই খবরের সবকিছুই 
গোপন করে রেখেছিল এতদিন। 


রেবা ৰাথরুম থেকে বার হয়ে এসে বৌদিকে তার ডাইরী পড়তে 
দেখে চমকে ওঠে । লেখাও এবার বেশ জোর করে ছুচারটে জাইল 
ওর থেকে পড়তে থাকে । 

রেবা বলে-_বৌদি, প্লিজ-- 

লেখ শোনায়--এই তোর এম-এর বই? এই পড়া হচ্ছে? 
সুমিতকে চিনিসন। 1 দাজিলিং-এ ছুজনে-_- 

রেবা এবার বৌদিকে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, 
_ দোহাই বৌদি! প্লিজ, এ নিয়ে কিছু বলোনা কাউকে, লক্ষ্মীটি । 

লেখ! হাসছে। বলে সে এবার দেখছি ! 

লক্ষ্্রীটি। রেব। বৌদিকে জড়িয়ে ধরেছে । আজ রেবার জীবানর 
গোপনতম সম্পদের সন্ধান পেয়েছে লেখ।। 

বঙ্গে লেখা-্”আমার কাছে আসতেই হবে রেবা। 
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লেখাও কথাট। ভেবেছে। 
স্মিত ছেলে হিসেবে ভালোই! ফাঞ্ুক্লাশ পেয়েছে এম-এ-তে । 
আই-দসি-এস পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করবেই। নাহলে এখানেও 
প্রফেসারী পেতে পারে। 
আর রেবার সঙ্গে বিয়ে হলে এর সকলেই খুশী হবে, ভাই সন্ধ্যার 
পর সেদিন অমিত মীনা এ বাড়িতে আসতে লেখাই কথাটা তোলে । 
স্মিত নাকি বাইরে কোথায় প্রফেসারি নিয়ে যাবে শুন(ছল্াম । 
বিজয় বলে-_সেকি 1 
মীন জানায়-_-বলছিল বটে, তবে আমার বাপু মন চাইছে না, 
ওর দা তে। দিনরাত বাইরেই থাকে, বাড়িতে তবু স্মিত থাকে 
একটা ভরমা। হয়, আর ওকে দুরে পাঠাতে চাই না। 
লেখ। বলে- ঠিক কথাই। 
বিজয়কে বলে সে--তোনার তে। অনেক বড় বড় দকেন আছে 
শুনেছি, ভ্ভাখনা কাউকে বলে এখানের কলেজে যদি কাঁডটা্ 
পায় ও। 
বিজফ ?ক ভাবছে। 
বলে সে- তা চেষ্টা করলে হয়। 
লেখ: কলে -তাই করো । আর মীনা, চাকরী বাকরী হলে এবার 
নুমিতের বিয়ে থা দিয়ে দাও, তবু একট। সঙ্গী পাবে। আর ঘদি 
রাজী থাকে তাহলে গাখে। রেবার সঙ্গেই না হয়। 
অঙন্গিত খুশী হয়--তাই তো। এগুড প্রপোজাল। চাকরী 
একট হবেই যেখানে হোক । তার আগে ও বিয়েটা হতে পারে! 
--কি বল বিজয়? হাসছে ওর|। 
অমিত বলে--বর কর্ত হিসাবে আমার কিন্তু ফুল কনসেন্ট 
রইল । 
জেখা শোনায়-_দিন বদলেছে অমিতবাবু। যার! বিয়ে করবে 
তাদের ম্ভামতট। ও দরকার। কি মীনা? 
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মীনা ও এমন ।বয়েতে রাজী । সেবলে। 

_-স্থমিত ঠাকুরপোর মত আমি করাবো। 

***চ1 খাবার এনেছে হরিপদ । রেব! ওদিক থেকে এদের হাসি 
আর এই সব আলো চন] শুনে লজ্জায় সরে গেছে আড়ালে । 

বৌদি সত্যিই ভালো। তার ছূর্বলতার কথাটা একেবারে চেপে 
গেছে ওদের সামনে । ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অন্ত ভাবে উপস্থাপিত 
করেছে। 

বেশ খুশির মেজাজেই আডডা জমে উঠেছে। অমিত ওখানে 
আসে তার পুলিশের কাযের এক ঘেয়েমি ভুলে থাকতে । লেখা 
মীন) ও পরস্পরকে বোনের মত ভালোবাসে । হঠাৎ ফোনট1 বেজে 
ওঠে। অমিতের ফোন। ওর সহকারী খলিল সাহের ফোন 
করছে উদ্ভেজিত স্বরে । 

-স্ঠার। ওদের গুদামের সন্ধান পেয়েছি স্তার। কিন্তু ওরা 
আজ রাতেই মাল সব পাচার করে দেবার চেষ্টা করছে। য। করার 
আজই করতে হবে। দেরী করা যাবে না। 

অমিত কিছুদিন ধরেই এই স্থযোগের অপেক্ষায় ছিল। আজ 
খবরটা পেয়ে বলে-আমি আসছি এখুনি । তুমি ফোর্স কিছু 
রেডি রাখো । 

ফোনট। নামিয়ে বলে অমিত--বৌঠান, বিজয় আমাকে এখুনিই 
বের হতে হবে। মীনাকে বরং তোমাদের গাড়িতে পৌছে দিও। 

মীনা কি বলতে চায়। কিন্তু অমিতের শোনার সময় নেই । 
রাতের অন্ধকারে অমিত বের হয়ে গেল। আজ তার সামনে একটা 
কঠিন পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় ভাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। কোনমতে 
এদের গুদামে মাল ধরতে পারলে ওদের কায়দা করা যাবে । আর 
জাল কেটে বের হতে পারবে না! কিছুতেই। 


রাতের অন্ধকারে অমিতের জিপটা চলেছে আগে আগে, খলিল 
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সাহেব ও রয়েছে । নদীর ধারের পুরানে। নির্জন এলাকা । ঠাই 
ঠাই আবর্জনা জমে আছে। সরু পথের ছুদিকে উ“চু উচু বাড়িগুলে। 
থম থমে আধারে দাড়িয়ে আছে। 

দিনের বেলায় এখানে ঠেলা, ট্রাকের ভিড় লোকজনের কলরব 
ওঠে । এখন সব স্তদ্ধ। মাঝে মাঝে গুদামের ডাল, গন খাওয়া 
কুঁদে। ইন্দুরগুলে। গাড়ির আলোয় হকচকিয়ে দৌড়ে সরে যায়। 

অমিত সামনের দিকে নজর রেখে চলেছে। মীরচান্দানির গুদামে 
ন্যস্তত] শর হয়েছে । মিঃ পেরেরা রবাটণস্‌ ও রয়েছে । কাতারাতি 
এ গুদাম থেকে মাল পত্র অন্বাত্র সরাতেই হবে। 

মীরচান্দানি তাড়! দেযু--জলদি করে ম্যান ! 

হঠাৎ গেটের ওদিক থেকে জিপটাকে ঠেলে ঢুকতে দেখে চমকে 
এওঠে মীরচান্দানি | 

_ পুলিশ! ওরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অমিত খলিল লাহে 
আর কয়েক জন পুলিশ নিয়ে নেমেছে । পুরোনে। গুদামের চুনবালি 
ওঠ| দেওয়ালে ছুচারটে বাতি জ্বলছে মিটমিট করে। 

ভিতরের শেডটার নীচে থাকে থাকে মাল সাজানো, কাঠের 
পুরোনো সিড়ি উঠে গেছে উপরে। কোন আছ্ভিকালের সিডি, জীর্ণ 
হালকা । উপরের মাচার মত করা, সেখানে স্তূপ কর! আছে পাটের 
বেল, প্যাকিং কাঠের বড় বড় বাক নানা মাল পন্তর। রাশিকৃত 
ডাম আর ও অনেক কিছু মাল। 

এক নম্বরী ওই স্ব মালের মধ্যে মধ্যে বেআইনী মাল ও প্রচুর 
আন্ছে। 

হঠাৎ পুলিশ এখানেই হানা দেবে ত ভাবেনি ওরা! । তাদের 
সুরক্ষিত গোপন গুদামে ঠিক খোঁজ নিয়ে এসেছে ইনস্পেক্টার অমিত 
রায়। এবার হাতে নাতে ধর! পড়বে মীরাচান্দানির মত নামকর! 
শিল্পপতি 

মীরচান্দানি রেগে উঠেছে। চরম বিপদে সে মরীয়া হয়ে 
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উঠেছে । পেরেরা গর্জে ওঠে--মাজ ওকে দেখে নোব ঝস্। কুইক: 
হঠ ষাইয়ে পিছু গেটমে । 

মীরচান্দানি বলে--ফিনিস্‌ হিম । 

পেরেরা রবাটস এবার কাষে লেগেছে । আলোট। অফ কবে 
দিতে সার) গুদামে জমাট অন্ধকার নামে । ওর! সরে গেছে ওদিকে । 

আলে? নিভে যেতে ও থামে না অমিত। টর্চজেলে চীৎকার করে 
সে-_জঙদি টেক পজিসান। দরজ! গার্ড করো। ইর্মাজেন্সি লাইট, 
আলে। । 

ড আজ হাতে পেয়েছে ওদের। নিশ্চয়ই দোতলার গুদিকে 
কোথাও আছে অপরাধীর দল। সে সিড়ির দিকে ছুটে চলেছে। 
উপরে উঠছে সেই পুরানো কাঠের সিড়ি বেয়ে। 

পেরেরা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল । অমিত মি'ড়িকর 
কাছে আমতেই এবার ওর অন্ধকারের মধ্যে জীর্ণ সি'ড়ির উপর 
পাটের গাট, ভারি ড্রামগ্চলে। গড়িয়ে দেয়। বহুকালের সি"ভিটা' 
ওই বিরাট ভারে কাপছে--মড় মড় করছে। 

লতিফ চীৎকার করে__মিঃ রায় ভাঙ্গা সিড়ি। হ্থ'সিয়ার | 
তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে এতদিনের পুরোনো সিডিটা সবগুন্ধ ধসে 
পড়ে বিকট শকে। ধুলো উড়ছে, ছিটিয়ে পড়ে পাটের বেল, ভারি 
ড্রামগুলো । 

লতিফ চীৎকার করে-স্তার | 

কিন্তু কোন সাড়া নেই । 

ওই ধ্কসস্তূপের নীচে অমিত রায়ের দেহটা কোথায় হারিয়ে 
গেছে। আর গুদামের লোকজনও এই অবকাশে কোথায় পেছনের 
সিড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে গেছে। 


পুলিশের বড়সাহেব আর ও অনেকে এসেছে। তখন দ্বিনের 
আলো ফুটে উঠছে। কয়েক ঘণ্টা ওর! দমকলের লোকদের সঙ্গে হাত: 
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লাগিয়ে ওই ধ্বসে পড়! সি'ড়ির নীচেকার ধ্বংসম্তরপের অতল থেকে 
অমিতের বিকৃত প্রাণহীন দেহটা বের করে। 

স্থমিভ ও এসেছে খবর পেয়ে। বিজয় সেন ও এসেছে। 
কর্তব্যরত অবস্থায় তার প্রিয় বন্ধু অমিতের এই শোচনীয় মৃতূযুতে 
সে ও হুঃখ পেয়েছে। 

ছুজনে স্কুল থেকে একত্রে মিশেছে, আজ ও বিজহের মত কর্মবাস্ত 
মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল ওই অমিতই। সেও চলে 
গেল। 

পদস্থ কোন পুলিশ কর্মচারী মিঃ দে সব দেখে শুনে বঙ্গে 
কমিশনারকে-এ্যাকসিডেন্টই স্তার। পুরোনো ভাঙা লি'ড়িটা 
ধবসে পড়েছিল ওর উপর । 

বিজয় ও ভাবছে কথাটা কিন্তু সুমিত বলে ওঠে-এ্যাকিডে্ট 
ঘটেছিল নয়, ওটাকে ঘটানে। হয়েছিল স্যার । 

পুলিশ কমিশনার তরুণটির কথায় চাইলেন। অর্নিতের ছোট 
তাই। পুলিশ কমিশনার প্রশ্ন করেন--কি করে বুঝলে? 

স্বামত বলে--সি'ড়ির উপর ওই পাটের গাট, ভারি ভারি ড্রাম- 
গুলো থাকার কথা নয়, ওগুলে। উপরেই রফ়েছে আরও । বিশেষ 
উদ্দেশ্টা নিয়ে অমিত বাবুকে বিপদে ফেলার জন্যই ওই ভারি মাল- 
গুলো সি"ড়িতে ফেলা হয়েছিল। জীর্ণ সিঁড়িতে হঠাত ওইসব 
ভারি জিনিষগুলে! পড়তে সেট! সব নিয়ে ধ্বসে পড়ে দাদার উপর। 
তার? খুনই করতে চেয়েছিল যাতে অমিত বাবু এ ভাবে আর তাদের 
ডেরায় হানা না দিতে পারেন | 

পুলিশ কমিশনার ও ভাবছেন কথাটা। পুলিশ অফিসার মিং দে 
বলেদস্তা ও হতে পারে স্তার, কিন্তু কোন লোককেই এখানে দেখা 
বায় নি। 

স্মিত বলে--কাধ হানিল করে তারা নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে 
ধর] দেবার জন্ট বসে থাকবে না। পালিয়েছে। 
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মিঃ দে বলেন--সম্ভবতঃ তাইই। কিন্তু এভাবে কোন চাই 
ফ্রেম করা যাবে না। 

স্থমিত হতাশ হয়ে চাইল । বিজয় ও ভাবছে কথাট1। বলে 
সে- আইনের সামনে এসব প্রমাণ কর! যাবে না। 

স্মিত বলে--তাই বলে এতবড় হত্যার বিচার হবে না? 
দোষীর1 সাজ পাবে না? 

পুপিশ কমিশনার দেখছেন সুমিতকে । ওর দাদার এই আকস্মিক 
সৃত্যু ওকে গভীর ভাবে বিচলিত করেছে। কিন্তু করার কিছু নেই । 
বলেন তিনি। 

--আই ফিল্‌ ফর ইউ ন্ুমিত। অমিতের মত যোগা, সৎ 
অফিসারের এই মৃত্যুর তদস্ত হবেই। আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে! । 

স্মিত বলে-তাই করুন স্যার । এ মৃত্যু নয়, হত] । দাদাকে 
খুন করা হয়েছে সুপরিকল্পিত উপায়ে । আই গ্যাম ডেফিনিট। 
আর এই খুনের ব্যাপারে সেই অন্ধকারের মানুষগ্চলোই জড়িত। 
তাদের স্বার্থে ঘা পড়তে তারা ক্ষেপে উঠেছিল । 


মীনা খবরটা পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । লেখা-রেবাও এসেছে 
গর কাছে। এই চরম বিপদে কি সান্তন1 দেবে তা জানেনা । আজ 
মীনার সুখের দংসারে হৃঃখের কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। স্বপ্র 
,দখহিল মীনা তার সংসার শান্তিতে পূর্ণ হবে । 

কিন্ত এমনি দ্দিনে তার সব হারিয়ে গেল। 

লেখ! বলে--য1 হবার হয়ে গেল মীনা, কেঁদে আর কি হবে? 
এখন স্থুমিতের দিকে চেয়ে বুক বাধো। 

ওকে এতবড় ছঃখে সাস্তন। দেবারও আর কেউ নেই। দুঃখ, 
শোক মান্থুষকে বিচলিত করে, মীনা ও তাই আজ বিচলিত । 

নুমিত স্তব্ধ হয়ে গেছে। রেবা দেখছে ওকে! দুজনে অনেক 
স্বপ্ন দেখেছিল । আজ রেব! তাই ওর পাশে এসে ধাড়িয়েছে। 
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স্থমিত বলে--এ আমি ভাবতে পারছিন। রেবা ? 

রেবা দেখছে ওকে । বলেসে। 

_-তবু এ ছঃখকে মেনে নিয়ে আবার বুক বেঁধে চঙ্গতে হবে 
স্মিত। তোমার বৌদির তুমি ছাড়া কেউ নেই। এসময় তুমি ভেঙ্গে 
পড়লে ওকে কে দেখবে? 

কথাট। দত্যিই। বৌদি এ সংসারে এসে সেদিন সব ভার তুলে 
নিয়েছিলো । সুমিত তখন ছোট । বাবা, মাকে তার মনে পড়েন। । 
দাদা, বৌ।দই তার সব অভাব পুরণ করেছিল । 

আজ বৌদকে তাকেই দেখতে হবে। 

পুরুষের শোকে ভেঙ্গে পড়লে চপ্লবে না। স্মিত দেখছে 
রেবাকে। 

রেব বলে--পথ একটা হবেই। আবার সব ঠিক হয়ে যাঁবে 
স্থমিত। 


একদিক ভাঙ্গে অন্তদিক গড়ে ওঠে, প্রকৃতির নিয়মে এমনি 
একট। ব্যবস্থা! কোথাও রয়ে গেছে। ন্তবমিতের কম্পিটেটিভ পরীক্ষা 
ফল বের হয়েছে । আই-পি-এস্‌ পরীক্ষার সে ষ্ট্যাণ্ড করেছে। 

কিন্তু অমিত আজ নেই। ছোট ভাই এর এই কৃতিত্বের খবর 
তাঁর কাছে পৌছে নি। বিজয় বলে-_-অমিত এট] জেনে গেলনা । 

মীনাও ভাবছে কথাট।। বলে সে 

_কিন্তু জুমিতকে আমি আবার ওই পুলিশের চাকরীতে যেতে 
দেবনা । একজন তে! গেল ওই চাকরী করতে গিয়ে, আবার জেনে 
শুনে সুমিতকে পাঠাতে পারবোনা বিজয় ঠাকুরপো। ওকে বরং 
প্রফেসারীর কাজই দেখে দাও। বেশী পয়সায় আমার দরকার 
নেই। 

সুমিত ও ভাবছে কথাটা। দাদার সেই মৃত্যুটা ওর মনের 
ভাবন। চিন্তা ঝাজ্যে একট। ওলটপালট এনেছে। 
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বিজয় বলে--এখুনিই ওনিয়ে কিছু ভাবার দরকার নেই বৌঠান । 
শমিত ও ভাবুক এ নিয়ে, ভারপর যা হয় কর! যাবে। 


সুমিত ও ভেবেছে এনিয়ে । সারাদিন ঘরে মন টেকেনা তার। 
রেবা আসে । ক্রমশঃ রেবা ও মীনাকে আর ও কাছে টেনে নিয়েছে । 
সেদিন ফোনট1 বাজতে রেবাই ধরে। স্থুমিতের ফোন। পুলিশ 
কমিশনার সাহেব ওকে একবার দেখ! করতে বলেছেন কি জরুরী 
দরকারে। 

স্মিত ও ভেবেছে কথাটা । তার দাদার হত্যার তদন্ত চলছে 
মাত্র। কিন্ত কোন পার্থকতার মুখ দেখেনি তারা । স্ুমিতের 
মনে হয় নে নিজেই এ কাষে নামবে। দাদার হত্যাকারীদের 
খে বের করে তাদের শাস্তি দিতে না পারলে নিজেও দে শাস্তি 
পাবেনা । 


পুলিশ কমিশনার সাহেব কি গ্ররুরী দরকারে ডেকেছেন তাই 
ঞৃমছে সুগিত। 

পুলশ কমিশনার গেজেট] দেখিয়ে বলেন । 

_কন্গ্রাচুলেসন্স্‌ স্থমিত। আই-পি-এস এ ষ্ট্যা্ড করেছো 
জেনে আমিও হোম নিশিষ্তিকে বলেছিলাম, তার ভোমাকে এখানেই 
পোষ্িং করতে চান। 

স্মিত চাইল ওর দিকে । 

বলে সে--বৌদির ঠিজ নহ নেই শ্যার | উনি চান প্রফেলারীতেই 
বাই। 

কমিশনার সাহেব বলেন । 

-তোমার বৌদ্দর পক্ষে এই ন্িদ্ধান্ত নেওয়াই শ্বাভাবিক 
ব্যাপার স্ুমিত। দাদার সাডেন ডেথ ওকে বিচলিত করে তুলেছে। 
কিন্ত তোমার মত এ্যাক'টভ্‌ ইয়ং ম্যানের পক্ষে এমন চান্স ছাড়া 
উচিত নয়। তোমার দাদার নত লব নিষ্ঠাবান পুলিধ অফিসার ছিল 


তি 


সুজিশ বিভাগের পর্ব। আমিও চাই তুমি এসো, দাদার এতিগ্ব বজায় 
'খাকবে। 


আর €ামার দাদার মৃত্যুর তদস্তটাও ঠিক মত হুৰ। এট! 
(তামারও কর্তব্য। 

চমকে ওঠে সুমিত । 

কমিশনার সাহের তার মনের সেই দুর্বলগ্ম জায়গাতেই আঘাত 
করেছেন। স্মিত ভাবছে দ'দার নিষ্ঠুর মৃত্যুর দৃশ্যটা। সেই 
'মপরাধের আজও বিচার হয়নি। অপরাধীরা সমাজের বুকে মুখ 
লুকিয়ে মিলিয়ে আছে। 

স্থমিত সেই অন্ধকারের জীবদের টেনে বের করে শাস্তি দেবে। 
এতবড় অগ্ঠায়ের প্রতিকার করবে। 

কমিশনার সাহেবও লক্ষ্য করছেন সুমিতের এই ভাবাস্তরটাকে ৷ 
লেন তিশি--কোন দ্বিধা করোনা সুমিত। এখানে ভালো কাজ 
'করারও অনেক স্থুযোগ আছে। এ সমাজের সেবার কাজই, যদি 
একে ব্রতের মত নিতে পারো । তোমার দাদাও তাই নিয়েছিলেন । 
বন্য যদি ভয় পাও-কোন সংশয় থাকে আমি জোর করবো না। 
ইউ আর এট লিবার্টি টু এযাকসেপ্ট আর রিজেক্উ ইট। 

স্মিত মনাস্থর করে ফেলেছে দাদার হত্যাকারীদের সে খুজে 
বের করবেই একদিন । তাই এই কাজই নিতে হবে তাকে ' 

সস ভারু নয় । সুমিত বলে। 

আমি রাজী স্যার | 

কমিশনার সাহেবও খুশা হন--ভেরি গুড । গ্ভাটস লাইক এ 
বাইট ইর়ংম্যান। 

স্মতের হাতট। ধরে তিনি সেকল্যাণ্ড করে বশেন। 

-আ'ম জানতাম তুমি আসবেই। 


বজঞ নৈকালে কোট থেকে ফিরে বাগানে চায়ের টেবিলে বসে 
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লেখার সঙ্গে গল্প করছে। আজ তার কাজ একটু কম। গণেশ 
গৌমাই ও কশদন পর সন্ধ্যার ছুটি পেয়ে কোথায় সিনেমা দেখতে 
গেছে। লোকটার আর কোনো বাতিক নেই ওই সিনেমা দেখা 
ছাড়] । 

র্বোও রয়েছে ওদিকে তনুশ্রী বাগানে ফুলের বেডে কোথায় 
প্রজাপতির পিছনে ঘুরছে । 

হঠাৎ হরিপদকে দেখা যায় হস্তদন্ত হয়ে আসতে । বুড়োর 
একটা ভয় রয়ে গেছে এখনও, পুলিশের ভয়। গাঁইয়। নানু, 
এতকাল শহরে থেকেও পুলিশের ভয়টাকে এড়াতে পারেনি । 
অমি৩বাবু মারা যাবার পর পুলিশ এ বাড়িতে আর আলেনি। 

অ'মতও মাঝে মাঝে একে ভয় দেখাতে] । 

_হরিদ! থানাতে একদিন তোমাকে গ্্যারে্ট করে নিয়ে 
যাকো। 

হরিপদর বুক কাপতো থান] পুলিশের নামে । তবু মুখে হাসি 
এনে বলতে] সে-_ গেলেই হল? বিজয় ছাড়িয়ে আনবে। 

আজ পেশ প্ছিদিন পর এ বাড়িতে পুলিশের গাড়ি থেকে কোন 
পুলিশ অফিসারকে নামতে দেখে হরিপদ এসে ঘরে খবর দেয়। 
বিজয়, পুহ্িশ এসেছে । 

__প্লুঁজশ ) লেখা অবাক হযু। শুধোব--ক ব্যাপার কে 

হরিপদ বলে-কে তা কি করে জানবো? সব পুলিশই দেখতে 
একরকম । ওই তো আসছে। 

লেখা দেখে একটি তরুণকে আসতে । পরণে পুলিসের অফিসারের 
পোষাক। হাতে বেটন;, কোমরে রিভলবার। বিজয়ও দেখছে। 
কাছে এসে ওকে প্রণাম করতে দেখে লেখ! অবাক হয় 
--তুমি। সুমিত? বসো। 

স্বমত বিজয়কেএ গুণাম করে বলে। 

কমিশনার সাহেব নিজে বললেন) আর আমার মনেও কথাট! 
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এলো । তাই চাঁকরীট। নিলাম বিজয় দা। আজ দাদ! নেই, 
তাই তোমাদেরই প্রণাম কুতে এলাম ! 

লেখা ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে--জয়ী হও ভাই! আরও বড় 
হও। তবে তোমার এই দাঁদাটিকে একটু এড়িয়ে চলে? 

হাসে বিজয়--কেন? আমি আবার কি দোষ করলাম? 

লেখা বলে-_-ও বেচারা খেটেখুটে এক এক০1 আসামীকে ধরে 
এনে আদালতে হাজির করবে, আর তাদের শাস্তি হওয়া দূরেরকথা 


তুমি আইনের কুট প্যাচে ফেলে তাদের পুরোপুরি নির্দোষ সাধু 
বানিয়ে খালাস করে দেবে। 


স্থমিতও হেসে ওঠে_তাই নাকি? 
লেখা বলে--ওই নিয়ে তোমার দাদা কি ওকে কম সাবধান 


করতো, কিন্তু কে শোনে কার কথা! নাও, চা খাও! কইরে 
রেবা । 


রেবা চা পাঠিয়ে দিয়েছে। 


বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। বাগানের এদিকের গাছে গাছে 
ছায়। অন্ধকার নেমেছে । রেবা আর সুমিত এই দিকেই এসেছে। 
স্মিত বলে, 

__তুমি খুশী হওনি রেবা। বৌদিতে। প্রথমে কেদে ফেললো" 

তারপর কোন মতে বোঝালাম। 

রেবা বলে-_'না না। ভালোই করেছে।। 

স্থমিত বলে-_-দাদার হত্যাকারীদের আমি ছাড়বো না রেবা । 
সমাজের বুকে এমনি অন্ধকারের কালে। হাতগচলোকে আমি চেষ্টা 
করবে! ছুমড়ে মুচড়ে দিতে। 

সন্ধ্যা নামছে! 

পাখীদের কলরব ওঠে। ওদিকের আদি গঙ্গায় খালে তখন 
এসেছে ভাটার টান। ছুদিকের কাদা বের হয়ে পড়েছে ওটা যেন 
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সমাজের ভিতরের রূপটার মতই, একদিন অশ্ঠসময় ঢাক। থাকে। 
কিন্তু ওর ভিতরট। অমনি ক্রেদাক্তই। 

স্থমিতও সমাজের আসল রূপটাকে দেখে যেন শিউরে উ€ঠছে। 

রেবা বলে, এখন কোথায় পোর্টিং হল! 

_ গঙ্গার ধারের একট থানাতেই এসেছি । 

সুমিত জানায় । বলে সে। 

-শহরের ঘিঞী এলাকার একদিকে নদীর ধারেই কিছু খোল। 
মেক; থাকে, তাই বৈকালে এখানেই অনেকে আনে । আর 
এলাকাতে কিছু বাজে ছেলেদেরও ভিড় হয়। 


নদীর ধারে এখানে ওখানে চোলাই মদের ঠেকও বসে। 
ছেলেমেয়েদের বিরক্তও করে, সন্ধ্যার মুখে ফাকায় কাউকে পেলে 
ব্যাস--ঘডি, গল'র হারও ছেনতাই হয়। এতদিন ধরে ভার! 
এখানে তারের অবাধ বাণিজ্য চালিয়েছে। থানাতে অনেকে 
অভিযোগ করেছে। কিন্তু তেমন কোন সুরাহ! হয়নি । 

রেবাও মাঝে মাঝে এদিকে আসে। সেআর স্মিত আসতে! 
এখানে, নদীর ধারে। পুরোনো বটগাছের ছায়ায়, ন৷ হয় বালুচরে 
বসতো তার । আজ রেব। এসেছে এদিকে । 

ছু পাশে একটা গাছের নীচে কিছু ছেলের দল চোলাই মদের 
সন্ধান পেয়ে বসে গেছে। হঠাৎ রেবাকে আসতে দেখে বলে। 
মন খান্‌ তো মন্দ নয় রে 1 রেবা চাইল ওদের দিকে । একজন 
হাংল। মত ছেলে একটু বেশী সাহসীই। সে এগিয়ে এসে বলে 
য।বো নাকি সঙ্গে । 

রেব। চটে ওঠে_কি বলে? ছেলেটা হাসছে। তার সঙ্গী আরও 
ভু'একজন এসে পড়ে । বলে তার 


এত চটছে। কেন মাইরী ?1এক্টু বসে গল্পগাছ করতাম, বসের 
গল্প টন । 
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_-ইভর কোথাকার । রেবা চাপা স্বরে গর্জন করে ছুভিনজন 
ছেলে তাকে ঘিরে ফেলেছে । বিপদে পড়েছে রেবা1। হঠাৎ স্ুমিভকে 
দেখে চাইল। ছোকরার দল তাকে বলে-_ফুটে যাও ঠাঁদ। নাহলে 
খুপরি খারাপ করে দেব। 

ওর! চেনেন! স্থৃমিতকে ৷ স্মিত ও জায়গাটার সম্বন্ধে নিজে 
ববর নেবার অন্য সাদা পোষাকেই এসেছিল । এবার স্ুমিতের 
একটা ঘু'সিতে ছিটকে পড়ে ছেলেটা! গাছের গোড়ায় । তাকে পড়তে 
দ্েথে বাকী অন্যরাও এসে পড়ে। কিন্ত কিছু করার আগে তারাই 
বেধড়ক মার থেয়ে চাঙ্গা হয়ে যায়। 

তু্দন কনষ্টেবলও এসে পড়ে । 

স্থমিত দলের ছৃচারটেকে কলার ধরে তুলে বলে । 

-এদের থানায় নিয়ে চল। আর তোমরা কি কর এখানে ? 
চালাই মদের ঠেক বসেছে দেখোনা? নিয়ে চল ওদের | 

আর এখানে অনেক নষ্টামি চলে, আমি এসব বরদাস্ত করবে 
না। গডবড় দেখলে থানায় তুলে নিয়ে যাবে । 

একদিনেই নদীর ধারের পরিবেশকে পরিষ্কার করে তোলে। 
পাধারণ মানুষও জানতে পারে আইনশৃঙ্খনা! বজায় রাখার জস্ 
'দব্নকারও বদ্ধপরিকর । 

নদ্রীর ধীরে রাতের অন্ধকারে চোরা চালান, বেআইন, ত্রনিষ পত্র 
শামানোর কাজও চলে। ওর! গভীর জলের মাহ । তাই সহজে 
ধরা যায়না । অমিত ক্রমশঃ খবরগুলে। পাচ্ছে, এখানে সে নিজেরই 
খবর দেবার যোগন্থুত্র গড়ে তুলেছ। সেই দিন" বৈকালে ধেনোর 
দলকে ধরে নিয়ে গিয়ে কথাট। ভেবেছিল স্থমিত। ধেনো বলে 
কাজতো। করতে চাই। দেবে কে! তাই কোন পথ না গেয়ে 
চালাই বেচি। 

স্থমিঠ বলে _কাঙ্গ তোকে দেব। টাকাও। 

বেশ, তার দ্পবলের সাহায্যেই স্মিত এখানের চোলাই 
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এর ঠেকগচলোয় টাকা দিয়ে বেশ কিছু আড্ডাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। 
এরপর তার নজর গেছে রাতের অন্ধকারের ওই জীবদের দিকে । 

সেই অন্ধকারের জীবদের প্রতি সুমিতের মনে একট জাতক্রোধ 
রয়ে গেছে। ওদের হাতেই তার দাদ! মারা গেছেন। পুলিশ 
তদন্তে সেই কথা ন! স্বীকার করুক, বিজয় দা ও এটাকে মেনে নিতে 
না পারলেও, স্থমিতের দৃঢ় বিশ্বাস দাদাকে খুন করা হয়েছিল 
কৌশলে, আর সে কাষ ওই মীরচান্দানির মত লোকদের দ্বারাই 
হহয়ছিল। 

কিন্ত সার্চ করে সেই গুদামে অনেক বেআইনী মাল ও পাওয়। 
গেছে। কেস চলছে। ওদিকে রবার্টস্নের লঞ্চ থেকে পালাবার 
ময় ধর! পড়ার কেস তো৷ আছেই। 

সুমি.তর হাতে রবার্টস এর কেসটা রয়েছে । লোকটার সমন্ধে 
কিছু খোজখবর যা পেয়েছে তাতে ওর গতিবিধি যে রহস্যময় সেটাই 
নে হয়। 

স্থমিতের কাছে তাই নদীর ধারে রাতের মালপত্র আসার খবরটা 
আসতে মনে হয় এ সব যেন একস্ুত্রেই গ্রথিত। তাই স্থুমিত ও 
তৈরী হতে থাকে । ওদের ধরতেই হবে। 


**শমঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি মিঃ পেরেরার দল এবার কিছুটা 
“নশ্চিম্ত হয়েছে । ওদের পেছনে ছিনে জোকের মত লেগেছিল: 
অমিত রায়। 

তাকে ওরা কৌশলে শেষ করেছে । মিঃ পেরেরা সেদিন হঠাৎ 
ওই স্ুযোগটাকে কাষে লাগিয়ে বেশ জব্বর ফয়দ৷ উঠিয়েছে। 

মিঃ মালহোত্রা বলে-_ওয়েল ভান পেরেরা। ওই অমিত টাকে 
সরিয়ে দারুণ একটা কাষ করেছে! । আর গোপালবাবু আপনাকে 
ও ধন্চবাদ দিই কাগজে প্রথম এযাকসিভেপ্টের খবর বলে ওটাকে 
ছেপেছিলেন। 
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গোপালবাবুর কাগজ এখন ওদের সাহায্যে দৈনিক কাগজে 
'শরিণত হয়েছে । ফলে গোপালবাবুর দল ও খুব খুনী। নিভিক 
নিরপেক্ষ পত্রিকা বলে এর মধ্যে দলের মুখপত্র হয়ে উঠেছে । আর 
একট কাগজ হাতে পেয়ে এখন গোপালবাবু ৬ ওই মহলে বেশ নাম 
কিনেছে । তাবড় মন্ত্রীরা, পুলিশের কর্তারা অবধি তাকে সমীহ করে 
চলে। 

গোপালবাবু বলে নজরটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। 
তাই দিয়েছি। 

নালহোত্র। বলে-_ভেরিগুড। এবার আমার বস্তিটাকে তুলে 
£দসার ব্যবস্থা করো গোপালজী। অমিত রায় ও নেই। এখন তো 
লাইন ক্রিয়ার । 

মীরচান্দানি বলে--তা সত্যি। তাই মালপত্র কিছু আসছে। 
কিন্ত অমিত রায় মরে ও ঝামেলায় ফেলে গেল মালহোত্রাজী, বহুত 
নাল পুলিশের হাতে চলে গেল। কেসভি হয়ে গেল। 

মিঃ পেরেরা বলে--ফিকির মং কিজিয়ে মীরচান্দানিজী, মাল যো 
'গিয়। উসসে জ্যাদ1 মাল ফিন্‌ আগিয়া। আডউর ভি আসবে । লাইন 
ইজ নাও ক্রিয়ার। রুখনে বাল কোই হ্যায় নেহি। আজ ভি মাল 
শ্সায়েগা। 


মীরচান্দানির নিঃ মাসহোত্রাদের লোকসান তেমন কিছুই হয়নি । 
ঘা মাল সিজ করেছে পুলিশ এখন তার থেকে অনেক বেশী মাল 
আসছে। তেলের দেশগুলো থেকে আসছে চোর! চালান হয়ে 
"লানাও | 

আর নিশ্চিন্তে আছে তারা । গোপালবাবু বলে-এবার মিঃ 
নালহোন্রাজীকে পলিটিকূস এ ভি নিয়ে আসবো । দরদী দেশ 
সেবককে চাই মিনিষ্টার ভি করে দিব। 

মালহোত্া সাবধানী লোক। ওর চোরাচালান আছে প্রধানতঃ 
সোনা হীরা জহরৎ। বার্ন থেকে আসে রুৰি এই সৰ দামী জিনিষ 
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পত্র। আর দেশের মধ্যে ছ চারটে ঝড় বড় কারান? চলে, তার জগ্চ: 
প্রচুর কাচামাল আসে বিদেশ থেকে, তার অনেকট। গোপনে বিক্রী 
করে ও প্রচুর লাভ হয়। এছাড়া আছে পাটকল । বিদেশের বাজারে 
তার মিলের গ্যানি স্তাক জুট কার্পেট ব্যাক এসৰ যায়, এখানে কম 
দেখিয়ে দে সব মাল আগার ইন্‌ ভয়েস করিয়ে পাঠানো হয় 
সেখানে নাধ্য দামে বিক্রী হয়ে বাকী টাকা আর দেশের বিদেশী 
মুদ্রায় জমা হয়না। 

সে টাকা সুইস্ব্যাঙ্কের বিশেষ কোড নাম্বারে জমা হয়ে ষায়। 
আবার ও দেশ থেকে দামী জুট মিল মেসিনারী, আর কটন মিল. 
ইন্জ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর মাল চড়া দামে এখানে আসে, বেশ কিছু 
টাকা আবার স্ুইস্‌ ব্যাঙ্কে জম! পড়ে । 

মিঃ নালহোত্রা জানে নিজে ওসব রাজনীতির ঝামেলায় না গিয়ে 
ও কিছু টাক খা করে রাজনীতির দাদাদের দিয়ে নিজের সুবিধামত 
কাধ করানে। বায়। 

তাঁই মিঃ মালহোত্রা বলে-__ 

নারচান্দানিকে বরং লাগাও গোপালজী, আমার ওসব আসে 
না1। ব্যবসাদার মানুষ ব্যবসা বুঝি । তুমি বরং এই ফাকে তিন 
নম্বর বস্তিটাকে সাফ করার চেষ্টা করো । ওখানে মাল্টি ষ্টোরিড 
বিলডিং হবে, বাজার হবে । সারা এলাকার উন্নতিহবে। 

গোপালবাবু চাইল । তা সত্যি কিন্ত-_ 

এবার কিস্তুর মানে বোঝে মালহোত্রীজী। সে বলে- তোমার 
একটা ফ্ল্যাট থাকবে ওখানে । যে নামে বলবে আমি ভিড করে দিব! 

একট! ফ্রাটের দাম নিদেন ছু আড়াই লাখ টাকা । গোপালবাবু 
এবার একটু আগ্রহী হয় বলে সে। 

-_ওখানে সাথে সাথে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনস্ারি করবেন 
বলে দেন। 

মাজহোত্রা বলে--তার তো৷ অনেক খরচ। ওর ওষুধ পত্র, হাসছে 
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গোপালবাবু। বলে সে--আরে সাচ মুহ করবেন নাকি? তবে 
পয়ল। একট! ভিত্তি প্রস্তব স্থাপন উৎসর করে ধরুণ কোন পাবলিক 
লীডারকে আনবে! | মিটিং হবে ফটো উঠবে 

ভারপর বস্তি উঠে গেলে আর ওই ডাক্তারখানায় আসতে কেউ 
থাকবে না ওখানে । বুঝলেন না? 

'এবর বুঝেছে ওরা । হামছে মালহোত্র। 

হ্যা। তুমি পাকা ব্যবসাদার আছে গোপালজী ৷ 

গোপালবাবু ও অমিত মার! যাবার পর একচালান নেয়েকে 
বিদেশে পাঠিয়েছে । ভালো পয়সা পেয়েছে সে বলে_াপনার 
দয়াতেহ তো ব্যবসা করছি মিঃ মালহোত্রা । এখন লাইন ক্রিয়ার । 
আপনাদের ব্যবসা তো রম রম চলছে । আমার আর একটা লট 
বাইরে চালান করে দ্রিন। ভেরি গুডলুকিং গালর্দ আছে এই লটে। 

মি: মালহোত্রা বলে-- দেখি, এবার জাহাজে প্যাসেজ বুক বড় 
করাতে হবে । প্লেনে পাঠালে খরচা বেশী হয়ে যায় । 

গোপাঁঙ্গবাবু বলে--মাল গাড়িতে পাঠান তাতে ও আপন্তি নাই 
মিঃ মালহোত্রা। তবে পাঠান। কিছু মা লক্ষ্মী ঘরে আন্ুক। 


“রাজি নানছে। ওদের হাতে দামী কাচের গ্লাশ। তাদের 
সেই প্রধান ডেরায় ওয়ারলেসে কোডে মেসেজ এসেছে আজ প্রচুর 
মালপত্র আসছে। সেঞ্চলে। নদীর ওদিকের নিনে নামিয়ে ওর 
গোপনে গুদামে তুলবে । 

মি: মালহোত্রাজীর সোনা ও বেশ কিছু ডায়মণ্ড ও আসছে। 

ফোন বেজে ওঠে । মালহোত্রা ফোনটা ধরে চমকে ওঠে! 
হোয়াট] পুলিশ টের পেয়ে রেড করেছে, গুলি চালিয়েছে । সব 
মাল আনতে পারেনি। ওয়ার্থলেস ফুলস্‌? রবাটসন্‌ কোথায় ? 

ভাকে পালাতে দেখেছে ওরা। তারপর আর খবর পায়নি 
এখনও | ব্রাি ফুলস্। সাচ ফর হিম। 
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ওদের আনন্দের তুফানে এবার নিরানন্দের ছায়। নামে। 
মালহোত্রাজী ফোনটা নামিয়ে বলে- পুলিশ মালুম পেল কি করে ? 
আর রেড করে দিল? রবাটস্ন কে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ 
গুলি ভি চালিয়েছে। 

সবনাশ ! চমকে ওঠে মিঃ পেরেরা। বলে সে 

-"আবার কে এ সব সুর করলো? 

মালহোত্রা বলে--অমিত রায়দের অভাব হয় না €পরেরা, 
একজনকে মারবে অন্যজন এসে ঠিক আমাদের পিছনে পড়ে ঘাবে। 
খবর নও আজকের রেড টা কে করেছে । আমীর খবর ছিল ওই 
অমিত রায়ের ভাই ও পুলিশের অফিসার হয়েছে। খবর নাও সেই 
শয়তান এর পিছনে আছে কিনা ? 


,**সুমিত এর কাছে খবরগুলে। ঠিক এসে পেীছে দেয় বিশের 
দল। তারজন্য বেশ কিছু টাক। ওর পায়। ওরাই খবর আনে 
“্য আজ রাতে কিছু লোকজন ঘোরাঘুরি করছে খাঁড়ির ধারে 
অন্ধকারে । 

অমিত ও দলবল নিয়ে তৈরী ছিল আশপাশে । কিছু লে'ককে 
মেছে। নৌকাতে জেলে সাজিয়ে ও রেখেছিল । 

বেশ কিছু দিন ধরে এই চোর! চালান বেড়ে গেছে৷ পুলিশের 
সদর দপ্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকার বাজারে, এখান ওখানে রেড 
করে প্রচুর নাল ধরেছে । এখন ওমব অন্ধকারে চলে গেছে । মাল 
তবু আসার বিরাম নাই। 

রাতের অন্ধকারে রবাট ন্‌ লোকজন নিয়েতৈরী। নদীর দিক 
থেকে লঞ্চটা এসে ভিড়েছে ধারে । আলোগুলো নেভানো ছায়া! 
মৃত্তির দল অন্ধকারে মাল নামিয়ে ট্রাকে তুলছে । কিছু দিন থেকেই 
বিন। বাধায় ওর! রাশিরাশি মাল পাচার করেছে। তাই এবার 
সাহস বেড়েই গেছে। 
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রবাটসন এর হাতে লোনা ডায়মণ্ড ভতি ত্রিফকেলটা। 
“আসল মাল ওর হাতে 'আর সে তাড়া দেয়--জলক্বি করো 
ম]যান । 

**বালিয়াড়ি ছু একট এদিক ওদিকে । অন্ধকারে শ্বমিত 
€ দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে । হঠাৎ লঞ্চের আলোয় জাক্বগট' 
উলসে উঠতেই কে চীৎকার করে--পুলিশ ! ভাগে।। 

ওর! দৌঁড়ে ট্রাকে ওঠাহ চেস্ট1 করে। স্মিতরাও এবার 
আক্রমণ শুরু করেছে । গুলি চালাচ্ছে ওর একট! ট্রাকে লোকজন 
কিছু উঠে পালাবার চেষ্টা করে। 

পুলিশ গুলি চালিয়ে সামনের টায়ারটা ফাসিয়ে দিতে ওরা 
ট্রাক ফেলে পালাবার চেষ্টা করে। 

অন্য ট্রাকট! বের হয়ে যাচ্ছে, রবাটসন্‌ ও বেগতিক “দে ওই 
ঈীকের পিছনে একটা দড়ি ধরে কোনমতে ট্রাকে ওঠার চেষ্টাস্র কুলছে 
মে বিপদজনক ভাবে । ও ভাবতে পারেনি যে পুলিশ অতকিতে এই 
ভাবে হানা দেবে । তাই ঠিক সাবধান হয়নি । পুলিশ ও সেই 
স্বযোগই নিয়েছে । 

স্থমিত ও হেডলাইটের আলোয় ট্রাকে ঝুলতে ঝুলতে “ল:কটাকে 
'শ্বালাতে দেখে জিপ নিয়ে তাড়া করেছে। একট ট্রাক ধরেছে 
ভারা, এটাকেও ধরতে হবে । 

রবাটসন্‌ এর হাতটা আলগা হয়ে আসছে । আর ঝুলতে 
শারে না। পিছনে জিপটা ও তাড়া করে আসছে। গুলি চালাচ্ছে 
জন্ধকারে। একট! বুলেটের গরম আভাষ ওর রগ খেঁসে বের হয়ে 
স্বায়। আবার একটা গুলি-- 

রবার্টসন্‌ নিজেকে বাঁচাবার জন্তই বাকের মাথায় দ্বাকের 
গতিবেগ কমতেই নেমে পড়ে । 

পুলিশ ট্রাকটাকেই তাড়া করবে, সে দামী মাল নিয়ে নিরাপদে 
বৰ্রে হয়ে যাবে। 
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কিন্ত সুমিত লোকটাকে ট্রাক ছেড়ে ব্রিফকেস হাভেনিষ্বে 
পালাতে দেখে লাফ দিয়ে পড়ে ওর দিকেই ফ্লৌড়েছে। 

রবাটসন্‌ ভাবতে পারেনি এভাবে তার পিছু নেৰে। সেগ্ 
পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু মবুমিত তার চেয়ে বেশী জোরে পোড়ায়? 
আরও শক্তিমান সে। 

ধর" পড়ে যাবে। তবু মাল যেন পুনশের হাতে না পড়ে এই 
ভেবে জান্ধকারে একটা পুকুরের মত খালের দিকেই ওটা ছুড়ে 
পালাচ্ছে রবা্টসন্। 

তবু ওর পিছু ছাড়েনি স্ুমিত। ওদের দলের লোকদের ধরতেই 
হবে, বেশ কিছু দূর গিয়ে ধরেছে রবাটসন্কে । 

আর সই ত্রিফকেস ও উদ্ধার করে। সেটার মধ্যে সোনার 
বিস্কুট এর প্যাকেট, দানী হ'দাগুলোকে দেখে চমকে ওঠে স্মিত 

রবাটসন্‌ বলে টেক সাম। যা! খুশী নিয়ে আমাকে যেতে দাও 
স্তার;! এনিয়ে গোলমাল করোনা 

সমিতের মাথায় যেন আগুন জ্বল ওঠে ওই,সব কথা শুনে 
একটা জেোরাজে। থাপ্পড়ে রৰাটসন্কে থামিয়ে দিয়ে বলে স্ুমিভ-_ 
--নিয়ে চজ এটাকে থানায় । তারপর দেখা যাবে। 

রবাট'লন্‌ ভাবতে পারেনি এতদুরে তার বাড়ির কাছাকাছি তাড়। 
করে এনে ওই ছোকরা পুলিশ অফিসার তাকে এভাবে ধরবে 
ওইসব কথা বলার জন্য এই ভাবে এনে থানায় ভুলবে ! 


খশরট। এর পরই পৌছে যায় মালহোত্রার কাছে। রবার্টসন্কে 
তাড়৷ করে গেয়ে পুলিশ ধরেছে, আর কয়েক লাখ টাকার সোনা! 
হীরা ও ধরা পড়েছে। 

আর এসব ধর! পড়েছে নোতুন পুলিশ অফিসার সুমিত রায়ের 
হাতে । তারই নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী আজ হান! দিয়ে প্রচুর মালপত্র, 
সোন। হীরার চোর চালানী মাল আটক করেছে। 
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মিঃ মালহোত্র। গর্জে ওঠে--দেখলে ? বলিনি অমিত রায়ের ভাই 
এবার আমাদের পিছনে লেগেছে । 

পেরের৷ বলে--দরকার হলে ওকে ও 

মীরচান্দানি ও ভাবছে কথাটা । কিন্তু মালহোত্রা বলে। 

_একে এত সহজে জালে পাবেনা পেরেরা। ও দাদার খুনের 
ৰদল। নেবার জন্য ঘুরছে, তাই ও আর ও কঠিন। এখন রবাটসন্টাকে 
ছাড়াতে হবে। আগেকার কেস তে। চুকে গেছে । 

আবার বিজয় সেনকেই স্মরণ করে তারা । 


সকাজে বিজয় লাইব্রেরীতে বসে কাগজগুলোয় চোখ বুলিষে 
নেয় চা খেতে খেতে । তার চোখে পড়ে স্থমিতের ওই খবরট1। 
তরুণ পুলিশ অফিসার সুমিত রায়ের কৃতিত্ব । রাতে হান! দিয়ে 
প্রচুর মালপত্র, আর পাণাচ লাখ টাক। দামের সোন।, হীরার চালান 
ধরেছে ' একটা চক্র গোপনে এই সব করছে। 

লেখা বলে--দেখবে সুমিত থুব নাম করবে । সত্যিকার সং 
ভালে! ছেলে । 

রেবাও এই কৃতিত্বে খুশী হয়। 

বিজয় লাইব্রেরীতে কাষে ব্যস্ত। মিঃ মালহোত্রাকে আসতে 
দেখে চাইল। ওর বড় মক্কেল। শহরের নামী দামী লোক। 
মীরচান্দানি, গোপালবাবুদের দেখে বলে কি ব্যাপার : 
আন্মন ! 

গোপাঙগবাবু বলে আমার মহিল। আশ্রমের বাধিক উৎসব. 
সেবার ঘেতে পারেননি, এবার যেতেই হবে। রাজ্যপাল পুরস্কার 
বিতরণ করবেন। তাই নেমতন্ন করতে এলাম । মালহোত্রাজীতে; 
প্রেসিডেট। তাই ওকে ভি আনলাম । 

বিজয় কা থান। নিয়ে বলে--যাবার চেষ্টা করবে! । 

_-না? না। যেতে হবে। 
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এর মধ্যে চা এসে গেছে। মালহোত্রা আজকের কাগজের 
খবরটার জের টেনে বলে। 

---কি দিন কাল হয়ে গেল বিজয়বাবু। এত টাকার মাল বরেছে 
পুলিশ। তাহলে বুঝুন কত টাক! খাটছে অন্ধকারে ? ওই চাকার 
কিছুটা ইনডান্িতে পেলে দেশকে নয়৷ কায়দায় গড়ে তৃঙলতে 
পাঁরতাম। পুলিশ ঠিক করেছে ওইসব পাকড়ে। 

বিজয় ও এট। ভাবে । মালহোত্র। ওঠার সনয় বলে । 

-মীরচান্দানির অপিসের কেয়ারটেকার রবার্টসন্কে পুিশ 
ঝ,টমুট হয়রানি করছে বিজয়বাবু। ফিন কালরাতে ওর বাড়ির 
সামনের ময়দান থেকে এ্যারেষ্ট করে এবার জব্বর চার্জ এ ফেলেছে । 
পুওর ম্যান--একটু বাঁচান ! মীরচান্দানি ভি সব বলবে আপনাকে । 
চলি বিজয়বাবু। নমস্কে। 

দেশসেবক গোপালবাবুও বলে--এখন খুব কাষের চাপ! 
এতবড় ফ্যাংশন। চলি বিজয়বাবু। মিসেস কে নিয়ে যাবেন 
(কন্ত। 

মালহোত্রা, গোপালবাবু প্রকৃত দেশসেবক সেজেই বেন হয়ে 
গেল। বিজয়বাবু তখন মীরচান্দানির মুখে নিরীহ রবার্টননের 
হয়রানির কেস শুনছে । 

বিজয় বলে-_মিঃ মীরচান্না নি, ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য 
এসে রোগের ইতিহাসটাকে চেপে রাখবেন না । হয ঘটেছিণ সত্যি 
কথা বলবেন, আমাকে বিশ্বাম করে। তবেই কিছু করতে পারবে । 
তাই সবকিছু জানা দরকার। 

মিঃ মীরচান্দানি চাইল [বিজয়ের দিকে । বিজয় বলে 

-_ইউ ক্যান বিলিভ মি ! 

পুলিশ কমিশনার নিজেও আজ খুশ হয়েছেন স্ুমিতকে এতবড় 
একটা কেস ধরভে । মাল পাওয়। গেছে একটা লরীর। অন্ত লরীট। 
পালিয়ে যেতে পেরেছে, তার নাম্বার প্লেটেও বাজে । স্তগ্নাং ধর! 
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যায় নি। আজ দলের পাগ্াদের পাত অবশ্য মেলেনি । লক্ষ লঙ্গ 
টাকার মাল হারিয়েও তারা! এখন চুপ করে থাকবে । 

ধর] পড়েছে কিছু কুলি, তাদেরও আনা হয়েছে থানায়। তাদের 
কাছে কোন খবরই বের হয়নি । আর ধর! পড়েছে ঘটনা স্থল থেকে 
দূরে রবাটপিন্‌। তার ওদিকের একটা থানার মধ্যে পাওয়া গেছে 
ওই ব্রিফকেস ভিত সোনা, হীরা! এইসব । 

প*পুলিশ কমিশনার বলেন ! 

_-এ্রত বড় চক্রের পিছনে বারা আছে তাদেরও ধরতে হবে 
সুদিত। ওই মাল কোথায় যাচ্ছিল সেটা জানতে পারলে" 
কাব হতো। 

সুমিত বলে--একদিন ধরা পড়বেই স্যার । 

স্থমিত বলে-যার! ধর1 পড়েছে নিশ্চয় ওদের পুরোনো লোক: 
তাদ্দের কাছ থেকেও কিছু খবর বের হতে পারে । 

কমিশনার সাহেব বলেন-__চেষ্টা করো।। বেষ্ট অব দিলাক্‌! 


-**স্থমিত আদালতে আসামীকে হাজির করেছে। সরকার" 
উকিলকেও কেসের বিষন্ন বলে জানায়-_জামিন দেওয়া চলনে না' 
জামিনে বের হলেই ওদের কেস ভেস্তে যায়॥ 

সরকারী উকিল্‌ বলে--তাই বাঁধা দেব আমর] । 

রবাট সন্কে হাজির করা হয়েছে । আর ওদিকে উকিল দিয়েছে 
বিজয়বাবুকেই। স্মিত এর আগেও লেখাবৌদদর কাছে শুনেছ 
বিজয়দ। দাড়িয়েছে আসামী পক্ষে ! 

সরকারী উকিল জামিন দিতে বিরোধিতা করেছে, অভিধুত্র 
ব্যক্তিকে এতবড় চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত সে। 

কিন্তু বিজয় বাধা দেয়--ইয়োর অনার । আমার বন্ধু ধৃত 
মিঃ রবাটসনের সমন্ধে যা বলেছেন তা কল্পন! প্রস্থত-_অসত্য। 
মিং রবাট“সন্‌ যদি ওই চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতো! তাহলে মাল 
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বাড়িতে আনতো না। তাছাড়। মাল ওর হাতেও পাওয়। বায়নি। 
সাল পাওয়! গেছে অন্যত্র | নয় কি অফিসার ? | 

স্থমিত এখন তার ন্নেহভজন কেউ নয়, পুলিশ অফিসার মাত্র । 
রিজম বলে--জবাব দিন ? 

কথাটা সত্যি মাল পাওয়! গেছে বেশ দূরে। ঘাড়নাড়ে ম্থমিত। 
বিজ বলে-__ 

মান আর কেউ ফেলে পালাতে পারে, আর রবাটফন্‌ তার 
বাড়ির সামনে সেই সময় ছিল, তাকেই প্রকৃত আসামীর বদলে ধরে 
এনে এই চার্জে যে জড়াননি এ কথাও অস্বীকার কর যার ন।। 

সরকারী উকিল প্রতিবাদে করে না! পুলিশ ওকে তাড়াকরে 
ধরে। বিজয় বাবু বলে 

রবাটসন্‌ যদ্দি মাল নামানোর সময় ঘটনা-স্থলে থাকতো, এই 
খরা পড়া কুলির নিশ্চয়ই তাকে চিনতো। তোমর। কেউ চেনো 
ণকে ? দেখেছিলে নদীর ধারে ? 

ওরা আানায়--ন। হুজুর । 

বিজম্ব এবার রুখে ওঠে-_দেখুন ইয়োর অনার ! ওদের এ 
অভিযোগ সর্বৈর সত্য, এর! রবার্টস্কে চোন না, মাল ও রবার্টস 
এর হাতে পাওয়। যায়নি, ওকে ধরা হয়েছে ওর বাড়ির দরজা থেকে । 
সুতরাং তার বিরুদ্ধে যখন সঠিক কোন চার্জ আসছে না তাকে জামিন 
দিয়ে আস্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ দিয়ে পবিত্র আইনের মর্ধ্যাদ! 
পালন করা হোক এই প্রার্থন। | 

আদাপত চুপ করে বিজযগ্লের উদাত্ত কণ্ঠের সওয়াল শ্ুনছে। 
রবাটস্নের জামিন ও হয়ে গেল। 

সুমিত চুপ করে দেখকে। সেই রাতের কথাটা! সে ভোলেনি ॥ 
নিদ্দে দেখেছিল রবাটসিন্কে ও ঘটনাস্থলে মাল নামানোর কাষে 
শাবক করতে, £দখান থেকে তাড়া করে এশদূর গিয়ে ধরেছিল । 
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ভাই বধৈকালে বিজ্ঞয়ের বাড়িতে এসেছে স্মিত। ওর মনে 
নীরব একটা ক্ষোত রয়ে গেছে। বিজয় ওকে দেখে বন্ে--এসো 
স্থমিত। 

লেখা ও চা এগিয়ে দের। স্মিত বলে-_ 

তোমার কথা সত্যি বৌদি। এতকষ্ট করে গলির মুখে পড়ে 
এক ব্যাটাকে তাড়া করেভ্ডিপ নিয়ে এসে ধরলাম, ব্যাটা মাল 
কেঙ্গে পালাচ্চিল, কিন্ত বিজ্রয়দ1! ওকে জামিনে বের করে দেল । 

জেখা বলে -ও দেবেই। ওই ওর কায। 

সুমিত বলে-_কিস্ত কাষটা আসলে ঠিক নয় বিজয়া, ওর! 
বার বার ছাড়! পেয়ে যাচ্ছে । সেবার ও দাদার হাত থেকে ওকেই 
ধর্ষপ্রাণ চাগোয়ার বলে প্রদান খাড়া করে ছাড়িয়ে ছিলেন। ওই 
/ল1কট! কি যখনই এমনি ঘটন। ঘটে হাজির হয় সেখানে, কেন ? 

বিভ্বয় বলে-_কিন্ত আইনের কাছে ও দোষী প্রমানিত হয়নি । 

কিন্তু ও দোষীই সচক্ষে দেখেছি। 

স্থমিত বলে-_ 

বিজয় জানায় তৃমি আইনকে দেখাতে পারোনি। 

স্থমিতবলে এই ভাবে ওদের ছেড়ে দিয়ে সমাঙ্গে ক্রাইমের 
ন্নখ্যাই বাড়ছে বিজয়দ1, ওরা ও সাহসী হয়ে উঠছে। একদিন 
এরা আপনার আমান উপর ও হাত তুলবে, আর আইনকে কিনে 
নিয়ে ওরা! আবার ছাড়া পেয়ে ও যাবে। 

আর এদের পিহংনর কোন ধনীর দল ওদের দিয়ে নিজেদেব 
খুঁজিই বাঁড়াবে। গাহলে ৪ই রবাটস্‌ এও গুন ডাকাপায 
কাথায় !? 

বিজয় ও কিছুটা ভাবতে পারে। কিন্তু নিজে আইনজ্ঞ হযে 
দেখেছে আইন এক জায়গায় অন্ধ, ৫দখানে তার সীনা ও সীমিত 
হয়ে গেছে । কোন অর্থ প্রতিষ্ঠার কঠিন দেওয়ালে বাধা পেয়ে। 
সেখানে প্রতিবাদের বাণী নিরব হয়ে যায়, বিচারের হ।ত সেখানে 
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পৌছে না। ধমাধিকরণের তৌল দণ্ডের মান সেখানে অন্ত দিকেই 
ঝুকে থাকে । সনান তৌলে আসে না। ন্ুমিতের প্রতিবাদ" 
স্ইখ্ানেই । অমিত ও এই প্রতিবাদ করে আর ও এগিয়ে ষেতে 
চেয়েছিল তাকে শেষ হয়ে যেতে হয়েছে । কোন হ্তায় বিচারে ও১ুতার 
বিচার করা সম্ভব হয় নি। 

বিজয় এর মত আইনজ্ঞের আইনজ্ঞান ও সেখানে সংকুচিত । 

লেখা বলে--ওই সব কোট” কাছারির কচকচি ছাড়ে! ভে". 
স্মিত 'ভাবছি ক'দিন কাঙ্গিয়াং এ ঘুরে আসবো । ওখানে তোমার 
দাদা! একট বাংলো কিনেছে, আমাদের যাওয়। হয়নি। ভাবছি 
সামনের শনিবারই যাবো । 

দেবা যেন এসবে আগ্রহী নয়। সে একটা সোয়েটার বুনে 
চলেছে । 

বিজয় বলে ওঠে--ঝুমিত) তুমি ও চল । কাযতো। করছোই 
ছুচারদিন ছুটি নিয়ে নাও। 

“লখা খুশী হয়, বলে সে--তাহলে খুব ভালে! হয়:স্ুমিত। তুমি 
সঙ্গে থাকলে ভরস। পাই! ্‌ 

বিজয় বলে-_-তা সত্যি । রিভলভার ধারী একরন.ইয়ং আই.পি 
এগ কে বডিগা পেলে ভালোই হয় । তাহলে চল সুমিত! 

আুর্মিত কি ভাবছে । রেবার দিকে চাইল। রেবা আর সে 
কদিন ওই বন পাহাড়ে কি আনন্দময় দিন কাটিয়েছে। আবার 
যেন রেবার চোখে নীরব সেই আমন্ত্রণ দেখেছে সুমিত। 

তার ও মন চাঁয় এই একঘেয়েমির জীবন থেকে কদিনের "জন্তু 
মুক্তি পেতে। সুমিত বলে ।__ঠিক আছে ছুটির জন্য দেখছি। 

লেখা বলে--দেখা দেখি নয়, যাচ্ছো । শনিবার ভোরে বের হলে 
সন্ধ্যার আগেই বাংলোয় পেশছে যাবো । খুকি কদিন ওর দিদার 
কাছে যাচ্ছে, স্কুল বন্ধ। এই সময়ে যেতে না পারলে ওর স্কুল খুলে 
যাবে আমাদের যাওয়াই হবে না। 
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স্থমিত স্বপ্র দেখছে সে আর রেব! ফিরে গেছে সেই বন পাহাডের 
রাজ্যে । বাগানে সন্ধ্যার আবছা আলে আধারের মাঝে রেবা আর 
স্মিত যেন হারিয়ে গেছে। 

রেবা বলে দারুণ হবে। কিন্ত আর তেমনি করে বাইরে পালানো 
হবে না কিন্তু। 

সুমিত রেবার হতখানা তুলে নিয়ে বলে--তুমি ভরসা! দিলে 
আমি রাজী আছি। 

-ধ্যাৎ! রেবা হাসছে । হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়। সুমিত 
ওর দিকে চেয়ে থাকে । তারার আলোর ঝিলিক জাগে ওর ডাগর 
চোখে। 

রেবা বলে- বিয়ের আগে আর তোমার সঙ্গে ও তাবে 
বেরুবো না। 

_কেন? স্মিত চাইল। রেব কৃত্রিম কোপে বলে ওঠে 
যাদু । বাবাঃ! 

কেন? সেই রাত্রে দ্রগুমি তো কিছুই করিনি ম্যাভাম। 
রেবা বলে_-করোনি আমার ভাগ্যি। কিন্তু করতে কতক্ষণ? 
পুরুষদের আমি বিশ্বাস কার না। 

সুমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে- সার পুরুষ সমাজেরই এট! 
পরম দুভাগ্যের পরিচয় দেবী । 

হাসছে রেবা। বলে। তাহলে যাচ্ছে! কিন্ত । 

সুমিত ও যাবার কথা ভাবছে 


বিজয় এর কদিন কেসের চাপ কম, শনিবার এর ছুটে! কেস পরের 
সপ্তাহের কেস গুলো জুনিয়ারদের বুঝিয়ে দিচ্ছে । দরকার হলে 
ছুঃএকটা জরুরী কেসে তার] ডেট নেবে। বিজয় ফিরে এসে সামলাবে। 

গনেশ গেঁসাই মনে করিয়ে দেয় ।--শনিবার রবার্টস্‌ এর কেস 
ছে স্যার । 
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বিজয় বলে-_-ওট! জুনিয়ার দত্তকে বলে যাবো সামলে নেবে। 
দরকার হয় ডেট নেবে। 

গনেশ গোঁসাই বলে--তাহলে ঠিকই আছে। কদিন কেটে 
বাবে। 

রবাটপসন্‌ এর কেসটাকে সরকার ও গুরুত্ব দিতে চার। পুলিশ 
কমিশনরের ও মনে ধারণ! হয়েছে এই স্মাগলিং এর কেসটার সঙ্গে 
অনেকেই জড়িত। রবার্টসন্‌ এর কেসটার আর ও গভীরে তদন্ত 
হওয়ার দরকার । লোকটাকে শাস্তি দিতেই হবে। 

সামনের শনিবার কেসটা উঠবে । স্মিতকে ঢুকতে দেখে 
চাইলেন তিনি- এসো স্মিত। 

সুমিত এসেছে তার ক”দিনের ছুটির ব্যাপারে, একটু ঘুরে আসবে 
সে পাহাড় অঞ্চল থেকে। কথাটা জানাতে পুলিশ কমিশনার 
বলেন 

__কিস্ত এই শনিবার রবার্টসন্‌ এর কেস উঠবে । আমি চাই ওই 
কেসটা অন্ততঃ এাটেগ্ড করে যাও । তুমিই ওটার তদন্ত করছে! । 

সুমিত বলে--কেস পাবলিক প্রসিকিউটারকে বুঝিষে দিয়েছি 
স্যার। ওতে আমার আর করার কিছু নেই। আর মনে হয় ওর! 
ডেট নেবে। 

কমিশনার বলেন__ওদের বিশ্বীস নেই স্মিত, তবু যদি কোন 
দরকার হয এখানেই থেকে যাবে তুমি । শনিবার এ কেসটার পর 
ইউ ক্যান টেক লিভ। 

ডিসিপ্লিন মেনে চলতেই হয় এখানে । স্মিত তাই বলে--ওকে 
স্তার! তাই হবে। 

_থ্যাঙ্ক ইউ ! 

খবরটা ঠিক কোন রন্ত্রপথে মালহোত্র। মীরচান্দানির ডেরাতেও 
পৌছে যায়। রবাটসন্কে পুলিশ যেভাবে হোক আটকাবেই, কিন্ত 
ভাহদেই এদের বিপদ ঘটতে পারে। 
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ওর! চায় রৰাট”স্কে খালাস করে এনে এখান থেকে অন্ত খাঁটিতে 
পরিয়ে দোখ | দরকার হয় চিরদিনের জন্ত ছনিয়া থেকেই সরিয়ে 
'দবে। তাই তাকে খাঙ্গাম কর! দরকার। 

মীরচান্দানি নিজে এসেছে বিজয়ের কাছে । 


বিজল্ব শনিবার সকালেই বের হবার ব্যবস্থা করেছে । কতদিন 
পর এই ছুটি নিচ্ছে সে; তার মনেও কয়েকদিনের জন্য মুক্তির 
আম্বাদ মেলে। 

মীরচান্দানির কথায় বলে বিজয়। 

--৪ কেস দন্ত সামাল নেবে । ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি । ও ঠিক 
খালাস করে আনবে । গ্রাউণ্ড আগুমেন্ট সব বলে দিরেছি। 

কিন্ত মীরচান্দানি বলে-_-তবু আপনি একটা দিন থেকে যান 
বজয্বাবু, এইসব করিয়ে যান, ফাষ্ট কেস উঠবে এইটা । আপনি 
কালে না বের হয়ে ছুপুরেই বের হয়ে যান, প্লিজ । 

একট। দিন থেকে যান। 

লেখা আর রেব! বের হবার অন্য গোছগাছ প্রায় শেষ করে 
'ফলেছে। তন্ুশ্রী চলে গেছে ওর দিদার কাছে। তবু লেখাকে 
লংসার ফেলে বের হতে হচ্ছে তার ঝামেলাও কম নয় । 

হরিপদকে বুঝিয়ে দিতে হবে সবকিছু । 

রেব! স্ুটকেশ গোছানে। শেষ করেছে, লেখা বলে । 

--ঠাগ্ডা পড়বে, শাল সোয়েটার নিয়েছিন তো? 

বিজয়কে ঢুকতে দেখে চাইল লেখা । সে বলে--তোমার স্থ্যুট 
তনটে নিলাম, কাল ভোরেই বের হও-_ 

বিজম্ন বলে--একটু গোলমাল হয়ে গেছে লেখ! । 

লেখ! চাইল ওর দিকে । 

বিজয় বলে-_তেনন কিছু না, কাল ভোরে বের হওয়া সম্ভৰ হচ্ছে 
ন। একটা জরুরী কেস পড়ে গেছে। পরশু সকালেই বের হবো । 


৮৭ 


লেখা রেগে ওঠে । শেষ সময়ে বিজয় যে এমনি কথা বলবে তা 
জানতো না। বলে সে--তার চেয়ে বলো গিয়ে আর দরকার নেই। 
গোছগাছ করলাম, সব রেডি-- 

বিজয় জবাব দেবার চেষ্টা করে-_-মানে, একদিন পরে যাচ্ছি-_ 

স্থমিতকে ঢুকতে দেখে লেখ বলে । 

__সুমিত, তোমার দাদা শেষ সময়ে এমনি বাগড়া দেবে ত। 
জানতাম, ও যায় যাক, নাঁযায় না যাক। কাল ভোরেই আমর; 
বের হচ্ছি। 

স্মিত তার নিজের অন্ুবিধার কথাটা জানাতে এসেছে । 

বৌদির কথায় সে বলে-_কিন্ত আমারও একটা [:010191) ভয়ে 
গেছে বৌদি। 

লেখ! চাইল--তোমারও প্রবলেম ছয়ে গেল? 

স্মিত বলে--কাল জরুরী একট! কেস আছে । কমিশনার 
সাহেবের অর্ডার ওই কেসটা দেখে তারপর ছুটি পাবো । 

লেখা বলে--অর্থাৎ তোমারও সকালে যাওয়া হবে না। ঠিক 
আছে। ন্ুুটকেশপত্র খুলে ফ্যাল রেৰো। আর গিয়ে কাজ নেই। 
ওরা চোর ডাকাত স্মগলার নিয়েই ঘর করুক, আমরা যা করছি 
করি। যাবো না আর। 


রেবা এতক্ষন চুপ করে ছিল। 
বলে সে-বৌদি। গোছ গাছ করেছি যখন তখন আর কেউ 


যাক না যাক, আমর ছুজনেই যাবো । ওপথ আমি ভালে করে 
চিনি। ভোরে বেরুলে সন্ধ্যার আগেই পেশীছে যাবো । 

বিজয় এবার বলে। 

- বেশতো । তোরা সকালেই বের হয়েযা। আমি স্মিত 
কাল ভোরে কাঙ্জ সেরেই যত তাড়াতাড়ি পারি বের হয়ে যাবো: 
পথের শেষ দিকে ধরে ফেলবো তোদের। 

লেখ! কি ভাবছে। 


রেবা। বলে-_তাই চলো! বৌদে। গোছ গাছ করেছে, এই ভাবেই 
বেরহই আমর] । 

সুমিত বলে--তাই যান কৌদ । আমরা পিছুপিছু চলে ষাবে। 
মামল। চুকিয়ে । 


মামলার ফল কি হবে তা বিজয় জানতো । রবাটণসন্রে জামিনের 
সময়ই সে তাকে বের করার শপথ করে রেখেছিল। মাল যে ওর 
গাতে ছিল তারও কোন প্রমান নেই। হাতের দাগ খানার জল 
কাদাতে মুছে গেছে । আর ওর বাড়ির কাছেই ধবেছে ওকে । গোল- 
মাল শুনে বেরহয়ে এসেছিল, পুলিশ আসল আলামী পালিয়ে যেতে 
কেই ধরে ফেলে। 

সরকারী উকিণ প্রতিবাদ কর্মে | 

বিজয় ও আইনের ধার। তুলে শুক স্বর করে। শেষ অবধি জিতে 
ঘায়। রবাটসন্কে খালাস করে নিয়ে যায় মীরচান্দানি, মালহোত্রাও 
এসেছিল । ওর গ। বেচেছে কিন্তু এতটাকার মাল চলে গেছে। 

বিজয় আর স্মিত বের হয়েছে কোর্ট থেকেই । 

স্মিত তখনও আদালতের কথাট। ভুলতে পারেনি । ক্রমশঃ 
সমিতও জেনেছে মীর্চান্দানি, মালহোত্রা মিঃ পেরেরাদের । না 
€তদ্রব বাইরে থেকে ধরার উপায় নেই। 

সমাজের সুপরিচিত, প্রতিষ্িত ব্যক্তি ওরা । 

সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, আন্তর্জাতিক ক্লাবেব 
সভ্য, আর কতাদের সঙ্গে ওদের প্রায় দেখা যায়। 

কিন্তু রবাট”স্‌ এর মত লোককে তার! প্রশ্রয় দেয় কেন? 

হাতেনাতে ধরেও ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। 

স্মিত বলে--ওই মালহোত্রা-মীরচান্দানির। পরিস্কার লোক নয় 
বয় দা, রবাটণসন্কে ওদের কিসের এত দরকরে যে তার জন্য 
এত করে? 
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বিজয় সে খবর জেনেও জানে না। 

স্মিত বলে--ওই সব শয়তানদের বাইব রেখে সমাজে শুধু 
অপরাধই বাড়াচ্ছিজা। ভয় হয় ওর1 শেষ অবধি আমাদের গায়েই না 
হাত দেয়? সনাজের রন্ধে রন্ধে ওর। হুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়েছে । 
তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন আপনাদের মত আইনজ্ঞ কিছু ব্যক্তি ! 


বিজয় চুপকরে থাকে । স্ুমিতের রাগটা ক্রমশঃ কমে আসছে 
বাইরের জগতে এসে । ছুদিকে সবুজ গাছ গাছালি, ক্ষেত । কোথাও 
ছোট নদী বয়ে চলেছে। প্রকৃতি অনেক বিশাল, শাস্ত। সে 
আপনমনে তার কাজ করে চলেছে । সেখানে কোন জ্বালা নেই | 
সে যেন সবংস্চা একটি সত্ব! ধার লয় নেই ক্ষয় নেই। তার অপরিস্গীম 
শাস্তির স্পর্শমাখা বিস্তারে এসে মীঁনুষ নিজের তুচ্ছ ছুঃখ ককে ও 
ভুলে যায়। 

কিন্তু একশ্রেণীর জীব আছে প্রকৃতির সব অবদান তাদের কাছে 
বর্থ হয়ে যায়। ভারা তাদের নিজেদের চেতনার জগত নিয়েই থাকে 
সেখানে অর্থ-সম্পদ প্রতিপত্তি আর অন্য মানুষের সব কিছু কেডে 
নিজের দখলে আনার ন্বপ্নটাই বড় কথা । 

প্রকাশ মালহোত্রার ছেলে বিকাশ ও এর মধ্যে নায়েক হয়ে 
উঠেছে। বাইরে সে তাদের একটা কোম্পানার [ডিবেক্টার কাম 
ম্যানেজার । : সেটা ওর একট] পাঁরচয় 1কন্ত এ ছাড়াও বিকাশ ও 
এর নধ্যে তাদের অন্ধকারের কারবারে নেমে পড়েছে। 

উত্তর বাংলার সীমান্তে পাহাড এলাকা দিয়ে প্রচুর বেআইন' 
মালপত্র, হাপ্সিস, গাজা! মায় সোনার চোরা চালান আসে। এখানের 
কোন পাবধত্য ছোট শহরে ও তাদের একটা অফিস আছে। চা 
বাগান ও রয়েছে। এখানের ডের। থেকেই এদিকের চোরা কারবার" 
টা চলে ঢালাও ভাবে। বিকাশ এই দিকের বাঁপারট। দেখা শোন 
করে। আসেও প্রায় এদিকে । 
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সেদিন বিকাশ ওর সন্ধী একজন চন্দর নিয়ে ফিরছে কঙ্গকাতা ৷ 
গাড়িতে বেশ কিছু সোনাও আছে । 

পাহাড়ী আবহাওয়ার মজি বোঝ। ছার, আকাশে মেঘ জমেছে। 

চন্দর বলে-__বরখাহবে বস্‌! এই সন্ধ্যার সুখে বের হবে? 

বিকাশ এমনিতে বেপরোয়া । তাছাড়া জরুরী দরকার । 

এত মাল এখানে রাখা নিরাপদ হবেনা । বিকাশ বলে। 

_কোই ফিকির মৎ করে চন্দর। হম্লোগ, নিধা চলা 
যায় গ।। 

ওর] বের হয়েছে কলকাতার দিকে । চন্দর বলে। 

_ ঠিক হ্যায়। 

ঝড় বৃষ্টি স্বর হয়েছে পাহাড় বন এলাকায়। ওর] বৃষ্টির মধ্যে 
পাহাড়ী পথ বেয়ে নামছে । বিকাশ পিছনের সিটে বসে এর মধ্যে 
মদের বোতলে বের করেছে। 

মৌজ করে ডিস্ক করছে সে। 


লেৰা রেবা হুঙ্তনে জেদের বশেই বের হয়েছে! লেখা ও ভালে! 
গাড়ি চালায়, রেবা ও। লেখা এর আগে ছা একবার রোড রেসেও 
নাম দিয়েছে । 

দুজনে চলেছে । বৈকাল নাগাদ কিশন গঞ্জ ছাড়িয়ে আসছে 
শিলিগুড়ির দিকে। বৈকালের আকাশে দেখ। যায় কাঞ্চন জঙ্খার 
বরফ ঢাক চুড়াটা, ধ্যান মগ্ন হিমালরের বিচিত্র সুন্দর মহিলাময় 
রূপট1 চোখে পড়ে। 

লেখ! বলে-সন্ধ্যর আগেই পৌছে ষাবো। 

পিছনে ওদের গাড়ি দেখছিস নাকি ? 

রেবা বলে-_-কই না! তো। এসে পড়বে ঠিকই। 

ওর। চলেছে। 

শিলিগুড়ি ডাইনে ফেলে ওর! দাঞ্জিলিং রোড ধরতে গিয়ে 
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বিপদে পড়ে। কাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে পাহাড়ে । কোথায় 
ধ্বসও নেমেছে । গাড়ি বন্ধ। 

তাই পাঙ্খাবাড়ি রোড দিয়ে উঠতে হবে। 

ওই পথটা আরও নির্জন, রাস্তার চড়াই ও বেশী । 

রেবা বলে-কি হবে বৌদি? বরং আমরা এখানেই অপেক্ষা 
করি। দাদার এসে পড়লে একসঙ্গে বাওয়। যাবে । 

লেখা কিছুট1 বেপরোয়া । বলেসে। 

_ভয়কি? ও পথেও ঠিক চলে যাবো । এতদূর এসে ওদের 
জন্য দাড়াতে হবে না। তঙক্ষণে কাঙ্গিয়াং পেশীছে যাবো । 

লেখাই জেদকরে পাঙ্খাবাড়ির নির্জন পথ ধরে চলেছে। এবার 
বৃষ্টি ঝড়ও সুরু হয়। সমতলের চা বাগান এলাক। পাহাড়ের ন।চের 
বসতি ছাড়িয়ে ওদের গাড়িটা ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চলেছে নির্জন বন 
পাহাড়ের পথ ধরে। 

এপথে গাড়ি এমনিতেই কম চলে, তার। এই দুর্যোগের রাতে 
কেড বিশেষ বের হয়নি | 

অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টির আস্বচ্ছ যবনিকা ভেদ করে হেড লাইটের 
আলোটা ষেন এগোতে পারছে না। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে 
পাহাড় বন এর রহস্তময় রূপট1 একটু দেখা দিয়েই আবার হারিয়ে 
ষায়। 

হঠাৎ লেখার গাড়িট। থেমে যায়। 

আবার বৃষ্টি চলেছে পাহাড়ের গাথেকে যেন জলঝ্োত নেমেছে 
পথে। 

রেবা বলে-_-কি হল বৌদি? 

লেখা বলে--কে জানে বোধ হয় জল নেমছে কারবুরেটারে, 
দেখছি । 

বর্যাতিট। গায়ে চাপিয়ে টর্চ নিয়ে নামছে লেখা, 

(রেবাও নেমেছে ছাতা নিয়ে । দমকা হাওয়ায় "ছাতা রাখা যায় 
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না। বৃষ্টির বাটে ভিজছে তারা। লেখাও বনেটটা খুলে টর্চের 
আলোয় দেখছে কোথায় কি গড় বড় হয়েছে। 

হঠাৎ বাকের মাথায় দেখ। যায় একটা গাড়িকে নামতে । ওই 
গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় এদের দুজনকে । বৃষ্টিতে 
ভিদ্ধে গিয়ে পাতল! সিক্কের শাড়ি ওদের গায়ে বসেছে, মুখগুলো 
বৃষ্টির ছা'টে ভিজে কোমল সুন্দর হয়ে উঠেছে । 

বিকাশ মালহোত্রার গাড়িটা! নামছে । নির্জন পথ, বৃষ্টির মধ্যে 
এখানে ছুটি মেয়েকে দেখে বিকাশ এর নেশালাগা চোখ ছুটে! জ্বলে 
গঠে কি তীব্র লালসায়। বলে সে গাড়ি থামা চন্দর। 

চন্দ্র চেনে মনিবকে | 

বিকাশের স্বভাবের এর পশুটাকে চন্দরের মত অন্ধকারের জীবও 
ভয় করে। 

বলে লে-দত্ত সাব । মাল হ্যায় গাড়িমে। ঝামেলা মত 
করো জী। 

বিকাশ ওর কথার উপর চন্দরজি কথা বলতে দেখে বলে কে। 
রোকেো। গাড়ি । বক্‌ বক মং করো । 

গাড়ি থামাতে বিকাশ নেমেছে । দেখছে ছুটি মেয়েকে । ধারে 
পাশে আর কেউ নেই । ওর মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে । 

এগিয়ে ধায় বিকাশ লোভী একটা জানোয়ারের মভ। 

--গাড়ি গড় বড় হো গিয়া? 

বিকাশের কথায় চাইল লেখা । বলেসেহ্যা। 

বিকাশ বলে-এখানে গাড়ি থাকুক। এইবারে আমার গাড়িতে 
চলে! শিলিগুড়ির হোটেলে থাকবে । কোনও অসুবিধা, অযত্ু 
হবে না। মাইরী-- 

রেব। দেখছে ওই তরুণটিকে । টলছে, মুখের মদের গন্ধ। রেবা 
বলে- আপনি যান এখান থেকে । যান-- 

বিকাশ চাইল। বলে সে-_তাই নাকি। এ তোমার রাস্তা? 
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জেখা বলেস্প্ষাও। চলে যাও। নাহলে লোক ডাকবো। 
চীৎকার করবো । ৰ 

হামছে বিকাশ । মেয়েদের দেখছে সে। বলে ওঠে। 

-_ এই ত্রিসীমানাতেও কেউ নাই। মকাইবাড়ির বাইরে এ 
জঙ্গলে পেয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো? সোজাকথায় না 
গেলে__ 

লেখা বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে । রেব;ও চমকে ওঠে । 

সেই মাতাল তরুণট। এগিয় আসছে তাদের চরম সবনাশ করতে 
এই নিন বন পাহাড়ে ঝড় বৃষ্টির শব্ধ ছাপিয়ে ওদের চীৎকার শোন! 
যায় লা। 
লেখা ওই জ্ানোয়ারটাকে থামাবার জন্তই তার হাতের রে 
দিয়ে বিকাশের কপালেই একট] ঘ। মেরেছে । রক্ত ঝরছে। আর 
বিকাশও এবার আদিম হত জানোয়াবে্ মত ওদের উপর লাফিকে 
পড়তে চেষ্টা করে। 

ওরা দুজনে দৌড়চ্ছে, কোথায় কোনদিকে যাবে জানেনা, লেখা! 
রেবা এবার প্রাণ ভয়ে বনপাহাড়ের মধ্যে পালাতে চায়। বৃষ্টির 
জলে পিছল হয়ে ঈঠেছে পাহাডী পথ । 

ওরা দৌড়াবার চেষ্টা করে, পিছু পিছু ছুটে আসছে ওই 
জানোয়ারটা। রেৰা দৌডচ্ছে, হঠাৎ পিছল পাথরে পা পড়তে তার 
দেহট। গড়িয়ে পডঙতে পড়তে একট ঝোপে আটকে ষায়। 

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জেখা পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেহ 
জানোফারটা ওর উপর লাফ দিয়ে পড়েছে। লেখা বাধ! দেবার 
চেষ্টা করে, কিন্তু একটা কি কঠিন আঘাতে ওর চোখের সামনে জমাট 
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে । স্তদ্ধ হয়ে যায় সে। 

বনপাহাড়ে তখনও সমানে বৃদ্টির শব ওঠে । মেঘ গর্জে ওঠে। 
পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি শোন। যায়। 

বিজয় আর স্থুমিতও আসছে। পথে তার! লেখাদের গাড়িটা 
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দেখতে পায়নি। স্মিত বলে বোধ হয় এতক্ষণে পৌছে গেছে” 
তারা । 

বিজয় এর ও তাই মনে হয়। 

ঝড়বুষ্টির মধ্যে জনহীন পাহাড়ী পথ দিয়ে উঠছে তাঁদের গাড়ি! 
হঠাৎ দুরে পাহাড়ের ধারে রাস্তার উপর তাদের গাড়িটাকে দাঁড়িফে 
থাকতে দেখে বিজয় চাইল । 

_- আমাদের গাড়ি না? 

সনি বলে-_-ওখানে গিয়ে ধাড়ান, বোধহয় ওদের গাড়ি বিগডে 
গেছে এখানে । 

গাড়িটা! পাশে দাড়াতে স্মিত বলে ওঠে । 

- বৌদি গাড়ি চালাতে জানেন গাড়ির মেজাজ বোঝেন না? 

পড়ে আছেন তে? 

কোন সাড়া নেই। 

গান্ডি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয় সুমিত! 

তার পুলিশী নজরে পড়ে গাড়ির চারিপাশের ব্যাপার্ট। | বনেট 
তখনও খোলা, টুল বক্স থেকে যন্ত্র পাতি ছড়ানো, গাড়ির দরজা 
খোল, ছাতাট! উল্টে পড়ে আছে । গাড়ির আশপাশে ধস্তাধস্তির 
চিহ্ন রয়েছে। 

কিন্তু লেখা, রেবা কেউ নেই। 

স্থমিত চমকে ওঠে__বিজয়দ। ! সামথিং রং । কাউকে দেখছিনা। 

জিনিষ পত্র ছড়ানো, এরা গেল কোথায় ! 

বিজয়ও বেরহয়ে এসে দেখছে ব্যাপারটা । একটা ছোট খাটে! 
ধস্তাধস্তির চিহ্ুই রয়েছে । টর্চের আলোয় দেখাযায় পাশেই একটা 
গাছের উপর লেডিজ শাল-_লেখার শালই পড়ে আছে। একপাটি 
জুতোও 

বিজয় বলে- একট! কিছু ঘটেছে স্থুমিত। 

ওরা টর্চের আলোটা ফেলে এদিক ওদিকে খু'জছে! 
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ডাকছে নাম ধরে। ওদের ডাকট। পাহাড়ে ধ্বনি প্রাতধ্ৰনি 
তোলে। 

কিন্ত কারোও কোন সাড়া নেই। 

বৃষ্টি থেমেছে। স্তব্ধ পাহাড়ে ওদের ডাকটা শোন। ষায়। 
খু'জছে বিজয় আর স্তবমিত। 

হঠাৎ স্ুমিতের উর্চের আলোয় নীচে ।দেখাযায় পাহাডের গায়ে 
পড়ে আছে রেবার দেহটা, মাথায় আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছে । সুমিত 
দৌড়ে যায় ওই দিকে । 

হঠাৎ বিজয়ের চীৎকার কানে আসতে দাড়ালো সে। 

দেখা যায়, ওপাশে একট পাথরের উপর লেখার প্রাণহীন দেহটা 
পড়ে মাছে। কাপড চোপড় অনিন্স্ত, সারা দেহে কোন নিষ্ঠুর 
পাশবিক অত্যাচারের চিহু। নির্মম আঘাত আর অপমানে যেন জেখা 
এই পৃথিবীকে কি নিদারুণ ধিকার দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে। 

রেবা পড়ে গরে সেই দস্থ্যর হাত থেকে বেঁচে গেছল, কিন্ত 
রাতের অন্ধকারে সেই জানোয়ারটা লেখাকে নিষ্কৃতি দেয়নি, মৃত্যুই 
লেখাকে চরম গ্রানির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। 

বিজয় চীৎকার করে--এ কি সবনাশ হ'ল স্মিত ! 

এ আমি ভাবতে পারছি না। 

কোন অন্ধকারের জীব বিজয়ের স্থথের সংসারে আজ এসেছে 
দুঃসহ অপমান আর মৃত্যুর অন্ধকার নিয়ে। সুমিত এগিয়ে এসে স্তব্ধ 
হয়ে দাড়ালে। এই নির্মম দৃশ্য দেখে । 

তার চোখে জল নামে। 

বিজয় এর সার! বুক কি হাহাকারে দীর্ণ হয়ে ওঠে? 

চোখের সামনে আজ নিজের এই চরম সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করে 
সে ভেঙ্গে পড়েছে হুঃসহ বেদনায় হুঃখে-অপমানে। তার স্ত্রীকে ও 
(স রক্ষ। করতে পারেনি কোন অন্ধকারের শয়তানদের হাত কে । 
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মালহোত্র। জীর এক নম্বর ডেরায় ওরা আজ রাত জেগে মাল 
পত্র আমদানী করছে। আর্বদেশ থেকে বেশ কিছু মাল আসছে, 
মালহোত্রাজীর খবর আছে নেপাল বর্ডার থেকে বিকাশ আজ এসে 
পেশছবে। 
এখনও আসেনি । ভাবনায় পড়ে সে। 
কারণ পথে ঘাটে ঝামেলা হতে দেরী হয় না। এত টাকার 
সোনা সঙ্গে রয়েছে বিকাশের । 
ভোর হয়ে আমছে। তখনও ফেরেনি তারা । 
মালহোত্রজী ভাবনায় পড়েছে । হঠাৎ সকালের পর বিকাশকে 
ফিরতে দেখে চাইল । 
ওর কপালে কিসের ক্ষত। 
মালহোত্রা শুধোয়-এত দেরী কেন? 
বিকাশ আসল ব্যাপারট1 চেপে বলে। 
পথে একটু ঝামেল৷ হয়ে গেল? ব্যাটারা গাড়ি চড়াও হতে 
চেয়োছল, আমিও তাদের দসিধে করে সোজা বের হয়ে এসোছ। 
তাইতো থোড়। চোট লাগলে।। 
মি: মালহোত্রা সাবধানী লোক । চোট এর থেকে ঝামেঙগাটাকে 
তারা বেশী ভয় করে। তাই শুধোয়। 
কোথায়? 
বিকাশ বলে পাঙ্খাবাড়ি রোডে। 
_মালুম পায়নি তো কিছু? 
মালহোত্রার কথায় বিকাশ বলে--নাম্বার প্লেট হসরা ছিল, আৰু 
চিনতেও পারে নি। আধারে বের হয়ে এসেছি। 
মিঃ মালহোত্রা কি ভাবছে। 
বলে দে-হ্সিয়ার থাকবি। আজ আর বেরুবি না। গাজি: 
গ্যারাজে ঢুকিয়ে রাখুক। মালপত্র ঠিক এসেছে? 
বিকাশ সেদিকে খুবই নিপুণ ছেলে। পিতৃদেবের সামনে 
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পুরো মাল ভতি ব্রিফকেসট! ভূলে ধরতে মালহোত্রাজী কিছুটা 
খুশী হয়। 

চায়ের টেবিলে কাগজগুলে। এসেছে। মালহোত্রাজী সকালে 
ন্নান সেরে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে এসে কাগঞ্জগুলোয় চোখ বুলিয়ে নেয়। 
শেয়ার মার্কেট, রাজনীতির খবর এসব তার জানা দরকার । পুলিশের 
নোতুন কাযেরও খবর রাখতে হয়। 

তারপর বের হবে কারখানায় ! 

কাগজে বের হয়েছে প্রধ্যাত এযাডভোকেট বিজ্বয় সেনের স্ত্রীর 
ভপর অত্যাচার করে কারা খুন করে গেছে পাঙ্খা বাড়ির বন 
পাহাড়ের পথেঃতার বোন ও গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে 
রয়েছে। 

পাজ্খাবাড়ি রোতের উপর ঘটনাটা ঘটেছে । 

মিঃ মালহোত্র। খবরট1 পড়ে মাত্র। ।তারপর তার দিনের কায 
স্বর হয়, আর নানান কাজে ডুবে যায়। 

বিজয় এর দেহমনের উপর দিয়ে ষেন ঝড় বয়ে গেছে ছদিনেই। 
লেখার মৃতদেহ আর রেবার জ্ঞানহীন দেহটাকে কলকাতায় এনে 
রেবাকে কোন নামী নাপিং হোমে রেখে এদিকের ঝামেলা শেষ 
করতে ছুটে দিন কোন দিকে কেটে বায়। 

সুমিত ও সঙ্গে ছিল। তার এ কাজঞ্চলোতে সুমিত ও হাত 
লাগায়। 

তনুশ্রী ও এসেছে, মায়ের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে 
সে। চীৎকার করে ওঠে-মাকে কারা এভাবে মারলো বাবা? 
কেন? কেন? 
, এর জবাব দ্রিতে পারেনি বিজয় ও। তার সার মনে ঝড় ওঠে। 
মনে হয় সে হেরে গেছে নিদারুণভাবে। তার স্ত্রীকে যারা চরম 
অপমান করেছে দেই অন্ধকারের জীবদের তাকে খুঁজে বের করতেই 


হ'ব। শাস্তি দিতেই হবে তাদের। 
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ওখানকার পুলিশ ও হত্যার ডাইরী নিয়েছে, তারা তদন্ভ করছে। 

বিজয়ের কাছে সারা বাড়ি! শূন্য হয়ে গেছে। এ বাড়ির জীবন 
স্বাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে আছে লেখার স্মৃতি । 

সেই সুর ছন্দ থেমে গেছে। ঝি-চাকরেরাও জোরে কথা বলেনা, 
হরিপর্ধকেই বুড়ে! বয়সে এই সংসারের ভার নিতে হয়েছে । রেবাও 
বাড়িতে নেই। সেনাসিং হোমে। 


বিজ্বয় চুপচাপ লাইব্রেরীতে বসে আছে। কোর্টেও যায় নি। 
এ “ষন তারই এক ছুঃসহ লভ্ভা। এতদ্দিন ধরে সে কায করে 
ক্রিমিষ্তাল কেসের বিশারদ, বনু শত অন্ধকারের জীবকে বাঁচিয়েছে 
আইনের হাত থেকে । আজ সেই শয়তান জাতটার কেউই তার চরম 
কর্বলাশ করেছে। ওই শয়তানদের ব্রিফ নিয়ে আদালতে ফাড়াতে 
তার যেন ত্বণা বোধ হয় আজ। 

গণেশ গেোসাই বলে ডাইরী খুলে। 

_-কাল মালহোত্রাজীর সেলস্ট্যান্স এর কেস, মীরচান্দানির 
গুদাম সিল করার কেস। 

বিজয় বগে--জুনিয়ার [মঃ রায়কে এযাটেও করতে বলে।। 

কিন্তু স্তার আপনি? 

বিজ্ঞ কড়াম্বরে বলে-__যা বল্লাম তাই করুন গে। আমাকে 
শস্তিতে থাকতে দিন। 

গণেশ গেৌসাই বের হয়ে গেল। 


ৰৈকালে বিজয় স্ুমিতের সঙ্গে নাসিং হোমে এসেছে রেবাঁকে 
দেখতে । 

কশদন মে মানুষে যেন টানাটানি চলেছে । জ্ঞান ফিরেছে 
রেবার ছুতিনদিন পর। 

বিজয় খুশী হয়- তাহলে এখন ভালে। আছে রেব ? 


৯৭ 


ডাক্তার চাইলেন ওর দিকে । বলেন। 

_নার্ডাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে মিঃ সেন। দেহের আঘাত 
হয়তো কিছু দিনে সেরে যাবে, তাবপর--- 

চুপ করে যান ভাক্তার। সুমিত শুধোয়--তারপর ? 

ভাক্তার বলেন--লেট আস, সি। চলুন দেখে আসবেন। 

রেবার চোখের সামনে বার বার সেই দৃশ্যটা ফিরে আসে, একটা! 
দৈতা তাড়া করেছে, দৌড়চ্ছে সে প্রাণভয়ে। পিছনে ওঠে সেই 
দৈত্যটার চাপ] গর্জন। এগিয়ে আসছে সে : 

চীৎকার করে ওঠে রেবা__বাচাও । বাঁচাও! না! না 

উত্তেজনায় আতঙ্কে কাপছে ওর দেহ। নার্স ধরে ফেলে ওকে । 
ডাক্তারও এসে পড়ে। 

বিজয় দেখছে তার প্রিয় বোনকে । আবার জ্ঞান হারিয়েছে 
রেল । ডাক্তার একট ইনজেকশন দিয়ে বলেন। 

_ এখনও সামলে উঠতে পারেননি শকৃটা। ব্রেনেই চোট 
লেগেছে! ওকে পুরোপুরি রেষ্ট নিতে দিন। এখন দেখা ন1। করাই 
উচিত । প্রিজ-_- 

বিজয়, স্মিত বে হয়ে আসে । 

নিজয়ের মনে ঝড় ওঠে। 

বলে সে--সেই শয়তান একজনকে শেষ করে গেছে, রেবাকে ও 
এবার হারাতে নাহয় সুমিত | 

সুমিত বলে--তবু এসব সইতে হবে বিজয়দা। 

ব্জর শান্ত হবার চেষ্টা করে। শুধোয় সে 

-__দাঞ্জিলিং থেকে তদন্তের কোন খবর এল সুমিত? 

কি যে করছে পুলিশ মেখানে? ওই শয়তানদের ধরতেই হবে। 

স্মিত বলে-দাদা, পুলিশ যা করার করবে। তার মধ্যে 
আপনিও চেষ্টা করলে কোন স্ুরাহ৷ হতে পারে। 

বিজয় চাইল ওর দিকে, কথাট! ঠিক যেন বুঝতে পারেনি সে। 


১৩৬ 


--মানে? 

শ্মমিত বলে--মন্ধকারের জীবের নেতাদের আপনি অনেককেই 
চেনেন । তাদের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তাদ্বেই কাছে 
গিয়ে বলুন না। ওদের চর অনুচর সর্বত্র ছড়ানো ওর। নিশ্চই 
কোন খবর বের করতে পারবে । 

বিজয় ভাবছে কথাট!। 

স্থমিত বলে--এ দেশে যেখানে যত ক্রাইমই ঘটে সব খবর থাকে 
তাদের কাছে, এর খবর ও তার। চেষ্টা করলে বের করে “দবে। 

ধবজসের ও মনে ধরে কথাটা । মিঃ মালহোত্রা। মীরচান্দানি, 
মিঃ পেরেরার কথা মনে পড়ে । ওদের নানা ভাবে সাহায্য করেছে 
বিজয় | মিঃ মাল/হাত্রার ওদিকে চা বাগান আছে, জান! শোনাও 
জাছে। 

বিজয় ভাবছে কথাটা । 


'মঃ মালহোংত্রা গোশালবাবুর সংজ বলে তার তন নম্বর বসতি 
উচ্ছেদের গ্ল্যানটা র'ছল, এসব প্লযান গো শনে করত হফ, নিছুদিন 
ধুর ওহ বাস্তর ছুচা- ভন পা; ৯ কিছু টকা দিয়ে »দ (দিযে হাতে 
এনে গোপাজবাবু শো; বানি সক করিয়েছে, যাতে আতঙ্কে কিছু 
লোক অন্যত্র চলে যায়। তারপর যারা পড়ে থাকবে তাদের ও তুলে 
দেবে। দরকার হয় বস'ততে আগুনই জ্বলবে । 

হঠাৎ এসমথ [িজয় কে ঢুকতে দেখে চাই: মিঃ মাল হাত্র।। 
কদদেনেই বিজন্নবা ধুর চেগারাটা।ই বদল গেছে। গোপালখাবু বল! 
মামুন বিগয় বাবু, শুনলাম সাংঘাতিক খবরটা । উঃ মনট! 
ভেঙ্গে গেলে একেবারে । দিন দিন সমাজের রূপটা কি হচ্ছে? 

তটুকু নিরাপত্তা নেই । যেন জানোয়ারের রাজ্য হয়ে উঠেছে। 

মিঃ মালহে'ত্রা ও বলে-শুনে এব ছুখ পেলাম ব্জিয়বাধু: 

[পনার মত পরোপকারী লোকের উপর এমনি আঘাত করে 
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কেউ? মো সরি! আপনার এই বিপদে আমার সহাগ্গুভূতি জানাই 
বিজয় বাবু। পুলিশকে চাপ দিন, এদের ধরে আমনুক। এসব 
শয়তানের বাচ্চাদের শাস্তি হওয়াই উচিত। ফাসী হওয়! উচিত। 
ভা হঠাৎ এখানে? 

বিজয় বলে-_একটু দরকার ছিল মিঃ মালহোত্র। ৷ 

গোপাঙ্গবাধু জানে নান! দরকারে মানুষ মালহোত্রার মত 
লোকের কাছে আসে । 

মে গুলো গোপন থাক। দরকার। তাই গোপালবাবু ধলে। 
আপনারা কথা বলুন মিঃ মালহোত্রা!। আমি ততক্ষণে আপনার 
একাউনটেণ্ট এর কাছে দেখা করে আসছি । এ মাসের অগ্রিমের 
চেকটা নাকি হয়ে আছে। 

চলি বিজয়বাবু! 

গোপালবাবু বের হয়ে গেল। মালহোত্র। এবার চাইলে বিজয়ের 
দিকে। বিজয় কি ভাবছে। 

মালহোত্রা বলে--বলুল কি করতে পারি আপনার জন্যে । 

বিজয় কারে! কাছে কোন সাহায্য নেয় নি। নিতে তার নিজেরই 
বাধে, কিন্তু আজ সে বিপন্ন, কিছুট। অসহায়। তার স্ত্রীর 
অত্যাচারীদের আজ ও কোন পাত্তাই পায়নি। 

বিজয় বলে--আপনার সাহায্যের জন্ত এসেছিলাম মিঃ 
মালহোত্রা। 

মালহোত্র। বলে--আনার সাহায্য করা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই তা 
করবো বিজয় সাব । বলুন কি ক₹তে হবে ? 

বিজয় বলে__এদিকের অন্ধকারের বহু জীবদের আপাঁন চেনেন, 
অনেকে আপনার সাহাষ্যেই বেচে আছে। ওই দিকের চা বাগান, 
বর্ডার এলাকাতে মাপনার খুব প্রতিষ্ঠা আছে তাজানি। আমার 
স্ত্রীকে কার। ওই দিকের বনে চরম অপমান করে খুন ক?লো, বোনকে 
পাগলই হতে হবে বোধ হয় তাদের জন্য। 
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আমি মেই দোষীদের খ,জে পেতে চাই। তাদের শাস্তি দিতে 
"ই, তাই এসেছি আপনার কাছে। 

মিঃ মালহোত্র। কি ভাবছে । বলেনে। 

__কিস্ত এসব যার! করেছে তাদের খুঁজে পাবে কি করে? 

বিজয় বলে--অন্ধকারের জগতে যেখানে যে অপরাধিই হোক 
আপনাব] ইচ্ছা করলেই তা জানতে পারবেন। পাখ্থাবাডি রোডের 
উপর আমার স্ত্রীর গাড়িতে আক্রমণ হয়েছিল গত শনিবার রাত্রে, 
আন্দাজ সাতট। আটটার মধ্যে-_ 

মিঃ মাল্‌হোত্রা চমকে ওঠে । ওই সময় তার ছেলে বিকাশই ওই 
পথ দিয়ে এসেছে, তার কপালে চোট ও দেখেছিল । ঝামেলার কথ! 
বলেছিল, কিন্তু বিকাশই এসব করেনিতো 1? কেমন যেন অস্কট। 
মিলে যাচ্ছে মালহোত্রার। কিন্তু চমকে ওঠে মালহোত্রা, বিকাশ 
সাংঘাতিক অন্যায় একট কাজ করেছে, বিজয় সেনকে চেনেনি । 

ওর হাতে পড়লে বিজয় সেন ওকে ফাসীতে ঝুলিয়ে দেবে, 
“বকাশকে কলকাতা “কন ভারতবর্ষে কোন এঞ্যাডভোকেট নেই 
বাচাতে পারে । 

নালহোত্রার এট] জান। দরকার । 

এদিকে লে বিঞ্য়বাবুকে ও চটাতে চায়না । কার' অন্ধকারের 
ব্যবসা তাদের চালাতেই হবে। তাই ওকে ও দরকার । 

মালহো ত্র! তবু নেতিবাচক ভাবেই বলে। 

-_-আমি চেষ্টা করছি বিজয়বাবু, আপনার জন্য কিছু করতে 
পারলে খুশী হবো । তবে কি জানেন--এসব নোংর! কাষ যার! করে 
সারা বাইরের ছুটুকে। বদমাইস। এদের পাত্তা বের করা কঠিন। 
তিবু চেষ্ট। করবো! । 

বিজয় দেখছে ওকে । আইনজ্জ সে। মানুষ চেনে। মালহোত্রার 
কবর সুর আগেকার সেই উঞ্ণতা নেই এটা বুবেছে। বিজয় 
শন্ুবান করে কি হবে ওর চেষ্টার ফল। তাই বিজয় বলে-_দেখুন 
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যদি সাহায্য করতে পারেন। তবে মিঃ মালহোত্র|৷ এও বলে 
যাচ্ছি, অন্ধকারের সেই জানোয়ারকে একদিন না একদিন খুজে 
বের করৰোই, আর সেদিন তাদের ছাড়বোনা। পরে খবর 
নেব, চলি। 

বের হয়ে গেল বিজয়। মালহোত্র। “ইণ্টাররুমে তার ছেলেকে 
ডেকে পাঠায়। 

বিকাশ ঘরে ঢুকতে মিঃ মালহোত্রা এগিয়ে আসে। সে চেনে 
তার ছেলেকে । মালহোত্রা শুধোয়। 

সেদিন রাতে পাঙ্খাবাড়ি রোডে কি করেছিলি? একট 
গাড়িতে ছুজন মেয়েছেলে যাচ্ছিল তাদের উপর অত্যাচার করতে 
গেছলি? খুন করেছিস একজনকে ? 

বিক 1 চমকে ওঠে। 

সে দপ্নেও ভাবেনি যে একথা কোনদিন প্রকাশ পাবে। তার 
সহকারী চন্দর ও কোনদিনই বলবে না। কিন্তু এবব- খোদ পিতার 
কাছে কি করে পৌছলে! জানেনা সে। 

মালহোত্রা গর্জে ওঠে_-জবাব দে? আচ? 

চুপ করেথাকে বিকাশ । ব্যাপারট। বুঝে নিয়েই মালহোত্রাজী 
এবার ছেলের গালে সপাটে একট। চড় মেরে গঞ্জায়। 

_উকৌন থী ম!লুম? এডভোকেট বিজর মাবা জর আউর 
বহেন। 

বিকাশ ও এবার চমকে ওঠে । মালহোত্রা বলে। 

-খুন করণ ? বিজয় সাব পাগল। কুত্তার মত খুজছে, একবার 
নালুম পেলে তোকে ছাঙবে ? সিধা কাসীকা তক্তে পর উঠা দেগা ! 
হারামজাদ কাহিক। ! সবনাশ কর দিয়া। 

বিকাশ ও বপদের গুরুত্ব বুঝেছে এবার । 

মালহোত্রা বলে-আজ ইভনিং ফ্লাইটে সিধ। বোম্বে চঙ্গে যা, 
তোর পাশপোর্ট রেডি আছে, বোম্বে অফিস ভিসা করিয়ে দেবে, 
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কালই আবু কাবি ভেগে যা। এখন এখান থেকে নিযার। হয়ে 
কাজকাম দেখবি । এদিকে আসবি না! যা 

ছেলেকে পত্রপাঠ এ দেশ থেকে নিদায় করার ব্যবস্থা করে এবার 
ভাবছে মালহোত্রা। বিজবেব বৌ তো মারা গেছে, বাকী আছে ওর 
বোন। সেও এখন ও অন্বন্থ ! মাথা ঠিক তেমন নেই। 

তবু সাবধান হওয়া দরকার | ওই খুন, রেপের কেসের তদস্তটাকে 
ভেস্তে দিতে হৰে কৌশলে । 

গোপালবাবু ফিরে এসে দেখে মালহোত্রা কি ভাবছে । ওকে 
দেখে মালহোত্রা বলে--দাজিলিং এর এস-পি তোমার চেন? ? 

গে'পালবাধু আভাষে বুঝে নেয়, একটা কিছু দরকার আছে। 
বলে সে-_হোম ডিপাটমেন্টে লোকজন আছে। মনে হয় অসুবিধা 
হবেন।। 

মালহোত্রা বলে--পাঙ্থাবাড়ি থানার ও-সি কে বদলি করতে 
হবে। আর সেখানে যাবে এমন কেউ যে আমাদের কথা ঠিক মত 
ঞনবে | 

গোপাল্বাবুর কাছে এসব অতি সাধারণ কথা। বলে সে। 
ও হয়ে যাবে ওর জন্য ভাববেন না--মালহোত্রাজী। আপনার 
পস্তির ব্যাপারে ও এবার ব্যবস্থা করেছি। 

***বিজয় মি; মীরচান্দানি, পেরেবার কাছেও গেছে। কিন্ত 
দেখছে ওরা ও তেমন কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুত দেয় নি। শুধু 
মৌখিক সহানুভূতিই জানিয়েছে মাত্র । 

বিজমু লেন এতদিন ধরে মুর্খের ন্র্গেই বাস করছিল । এবার তার 
ভুল ভাজছে । ক্রমশঃ চিনেছে ওই শোকগ্চলোকে । এতদিন ধরে 
'বজয় ওদেরই বাচিয়েছে। আজ মনে পড়ে স্থমিত, লেখার 
কথাগুলো । বারবার লেখাও বলেছিল--ওই সাপের * হিংস্র, 
শয়তানদের বার বার বাচিয়ে সমাজে ক্রাইমের সংখ্যাই ব।ডাচ্ছে।! 
একদিন তার। তোমার উপরই হাত তুলবে। 
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আজ হেঁস কথাটাই সত্যে পরিণত হয়েছে। 


তমুশ্রী চুপ করে গেছে। তার গান--নাচ, কলরব আর নেই 
সার! বাড়িটা একজনের অন্ুপস্থিতে যেন শ্বাশানের স্তব্ধতায় ডুৰে 
গেছে। 
খাচার পাখীটা আগের মতই ডেকে চলেছে মা খিদে 
পেয়েছে। মা 
আজ লেখা নেই। 
তমুত্রীই স্কুল থেকে ফিরে হরিপদকে নিয়ে ওকে খাবার দিচ্ছে । 
--বাবা ! 
বিজয় তনুশ্রীর ডাকে চাইল। ভন্ুত্রী এগিয়ে আসে । বলে সে। 
একা এক। কি করছো বাবা? কোর্টেও যাওনা ? 
বিজয় ক'দিন এখন'ও নিজেকে যেন ফিরে পায়নি । ওই ক্রিমি- 
ম্যালদের উপর তার যেন দ্বণা এসে গেছে । কোটে” ও যেতে সন 
চাঁয় না। তবু মেয়ের কথায় বলে সে। 
_যাবেো এইবার ! 
তনুণ্রী বলে--পিসীমণি সেরে উঠৰে কবে বাবা 
রেবা দৈহিক দিক থেকে সুস্থ । তাই ওকে এনেছে বাঁড়িতে। 
দুজন নার্প পালা করে তাকে দেখছে । ডাক্তার সোম আসেন। 
সুমিত আসে কাষের অবসরে । রেবার উপর একটা কর্তব্যই রয়ে 
গেছে তার। রেবার মনের অতলে সেই ঝড়ট। যেন চিরস্তুন আজন 
পেতেছে। তার সব চিন্তা গুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওই একটা 
কালে! হছধোগের আতঙ্ক 
এখনও দে যেন কাউকে সইতে পারছেন।। তার মনের নীরৰ 
হাহাকার গুমরে ওঠে । একট] দেত্য তাদের সব স্বপ্নকে ব্যর্থ করে 
দিল। বৌদি ওনেই। ভাবতে ও ছুচোখে জলে ভরে আসে। 
হঠাৎ চমকে ওঠে রেবা। পায়ের শব্দ ওঠে_ চোখের সামনে 
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ভেসে ওঠে হুর্ধোগের আধার রাত্রি, দৈত্যটা ধরে ফেলবে তাকে । 
চীৎকার করছে রেবা । 

পালাবার চেষ্টা করে__না, না। বাঁচাও-_বাচাও। 

নার্স ধরে ফেলেছে তাকে । 

হাপাচ্ছে রেবা। স্মিত এসেছিল ওর ঘরে। স্মিত বলে। 
--বরেবা ! আমি! রেবা? 

_তুমি? রেবা শুন্ত উদাস উদভ্রান্ত চাওনি মেলে দেখছে 
আুমিতকে । যেন চেনে না। 

বিজয় ও এসেছে । তনুশ্রী এগিয়ে যায়__পিসীমণি ? 

_ তুই! তনু! 

রেক ওকে জড়িয়ে ধরে এবার ছুঃসহ কান্সায় ভেঙ্গে পড় । 

স্থমিত দেখছে রেবাকে । ডাক্তার সোম বলেন । 

_ এখনও স্বাভাবিক অবস্থা আসতে দেরী হবে স্মিত বাবু, 
আপন তবু আসবেন। ও বেচারার এখন সহানুভূতির খুবই দরকার । 
নাহলে ও জীবনে আর বিশ্বাস, ভালোবাসাকে কোনদিনই ফিরে 
পাবে না। 

বিজয় বলে-_-ওই শয়তানরা ওর সব কেড়ে নিয়েছে সুমিত : 
আমার ও। চল? চ1 খেয়ে যাবে। 

বৈকালে চায়ের আসর আগেকার মত আর জমে না; 

মীনা বৌদি এ বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে রেবাকে দেখতে । 
সেই-ই আজ চ1 পরিবেশন করছে । বিজয় বলে। 

-_-ওখানের পুলিশ রিপোট? কিছু এল সুমিত? 

স্মিত রেবার ব্যাপার নিয়ে কথাট1 জানাতে ভূলে গেছল: 
এবার খেয়াল হয় তার। 

স্মিত বলে-__ওখানের রিপোট" নিয়ে একট? ব্যাপার ঘটে গেছে 
বিজয়দ।। আমর! অবশ্য আর্জেণ্ট ম্যাসেজ পাঠিয়েছি । 

স্পআবার কি হল? বিজয় শুধোয়। 
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সুমিত জানায়--ওখানের থানার ও-সিকে বদলি করা হয়েছে । 
নোতুন ও-সি কেসট! টেক আপ করেছে । 

চমকে ওঠে বিজয়। জানে সে এই বদলির ফলকি। বিজ্কয় 
বলে। _সেকি। ওই অফিসার তবু কিছু জানতো, ওকেই বদলি 
করা হোল, এখন নোতুন ধিনি গেছেন তিনি কি তদন্ত করবেন? 

বিজয় গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবছে কথাটা । এই সময়েই বিশেষ 
করে ওই ও-সিকে বদলি করার কি কারণ ঘটলে। বুঝতে পারেনা, 
তার মনে হয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এট! করানো হয়েছে। খুনের 
মামলার প্রাথমিক তদন্তে দেরী হলে প্রমাণ লোপের আর বিকৃত 
রিপোর্টের সম্ভাবনাই বেশী থাকে । এক্ষেত্রে সেইটাই ঘটবে বলে 
তার মনে হয়। 

তাই বিস্মিত হয়েছে বিজয়। 

বেশ বুঝেছে একটা অদৃশ্য হাত তার এই কেসের মধ্যেও নেমে 
এসে একট! গলট পালট করতে চাইছে। 

আইনজ্ঞ হয়ে সে জানে আইনের সামনে প্রমাণ না থাকলে, 
ঠিকমত তদন্তের রিপোর্ট না থাকলে- আসামীদের আদৌ ধরা না 
গেলে বিচার কোন দিনই হবে না। 

আজ অবধি কাউকেই ধরা হয় নি, রিপোর্ট যা এসেছে তা 
আংশিক ; অথচ তার কেসের আসামীদের সন্ধ্যানে সে ক্রাইম কিং 
মালহোত্রা, মীরচান্দানী, পেরেরাদের কাছে বার বার গেছে অনুরোধ 
করতে । তাতে সুরাহ] কিছুই হয় নি। হয়েছে উল্টে বিপন্তি। 
_. আজ মনে মনে বিজয় অসহায়, নিস্ষল রাগে ক্ষেপে উঠেছে। 
ফোনটা বাজছে, স্ুমিতই ধরেছে। ওর ফোন। কোথায় গোলমাল 
স্বর হযেছে এখুনিই যেতে হবে | 

স্মিত বলে--আজ যাচ্ছি বিজয় দা। পরে আসবো । 


গোপাল বাবুর কাযট। নিখু'ত ভাবেই সুরু হয়েছিগ । 
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তিন নম্বর বস্ভিট। প্রায় বিঘে আষ্টেক জায়গ। জুড়ে, বড় রাস্তার 
উপরই। 

আগে এদিকে ছিল জলা, হোগলাবন। লোকজনের বসতি 
বিশেষ ছিল না। সেইকাল্‌ থেকে কিছু মানুষ এই জলা জনির 
কিছুটা বুজিয়ে বসত সুরু করে। তারপর বসতি বেড়েছে, জায়গাও 
বেড়েছে। 

এদিকে শহর এখন বাড়তে বাড়তে এখানে ও এসেছে । এখন 
এটা অভিজাত এসাকাই। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাক! কাঠা। 
চারিদিকে বড় বড় রাস্তা, সুন্দর বসতির মাঝে এই নোংর। বলতিটাকে 
তালার জন্য অনেক বেশী করে আজ শেষ আঘাত এনেছে 
মালহোত্রার অর্থপুষ্ট গুগ্ডাবাহিনী। রবাটসন্‌ ও এসেছে দলবল 
নিয়ে। 

বসতির মানুষ ও এতদিন ধরে এখানে বাস করেছে, খাজনা 
দিয়েছে নালহোত্রাকে । আজ এভাবে উঠে যেতে রাজী নয় তারাও 
মরীয়া হয়ে রুখে ছাড়িয়েছে । 

রনাসন্দরে নেতৃত্বে গুণ্ডা বাহিনী বোমবাজী শুরু করেছে, 
বন্দুকের, পাইপগানের গুলিতে ছুতিনজন পড়ে গেছে, তবু এরা ও 
বাঁধ। দেয়। বস্তির নেয়েরাও আঞ্চন নেভাবার চে করে। চীংকার 
কলরব ওঠে । রবাটণসন্‌ চীৎকার করে-_ 

খতম করে দেও।- ভোড় দো বস্তি। 

এমন সময় পুলিশ এসে পড়ে । সুমিত দূর থেকে দেখেছে 
রবাটণসন্কে। পুলিশের নান শুনে গুপ্ডাবাহিনী পালাবার চেষ্টা 
করে। পুলিশকে গুলি চালিয়ে নিরস্ত করে পালাতে চায় ওর।। 

'কন্ত সুমিত ঘিরে ফেলেছে তাদের। আর রবাট সন্কে ও 
আজ ধরেছে। 

এলাকার সাধারণ মানুষ ও ক্ষেপে গেছে এই নিষুর অত্যাচারে । 
পুলিশ ওদের ধরে চালান করেছে । 
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রবাট'পন্‌ বলে-আমি এসবের কিছু জানি না ইন্সপেক্টর 
আমাকে ঝুটমুট হয়রানি করছেন। ছেড়ে দিতেই হবে। 
সুমিত বলে--সে পরে দেখা যাবে । এখন তে! চল সাহেব । 


মীরচান্দানি পেরেরা গোপালবাবু সকলেই এসেছে মালহোত্রার 
কাছে। গোপালবাবু তখন বীর দর্পে বলে চলেছে-_-তিননগ্বর 
বস্তি এর মধ্যে ক্রিয়ার মাঠ । এবার পরিস্কার করে কায শুরু করুন 
মিঃ মালহোত্রা | 

মালহোত্রা ও খুশী হয়েছে বিরাট একট] সম্পদই উদ্ধার করেছে 
আজ সে গোপালবাবুকে দিয়ে । সেই খুনের কেসের রিপোর্ট” ও 
দেরী করিয়েছে পরে যা রিপোর্ট আসবে তাতে আসামীর সাজাও 
হবে না। 

মালহোত্র! বলে- দেখছি । 

মীরচান্দানি ইদানীং ইলেকসানে দাড়াতে চায়। তাই গোপাজ- 
বাবুকে তোয়াজ করে-__ এবার আমরা ভি চীফ লীডার বানিয়ে দেৰ ! 

হাসছে গোপালবাবু। হঠাৎ খবরটা আসে। ওই বস্তির 
গোলমালের মধ্যে পুলিশ অফিসার সুমিত রায় এসে রবাটসন্কে 
দলবল সমেত এ্যারেষ্ট করেছে । একজন নার! গেছে বোমার ঘায়ে, 
বস্তির লোকজন আহত হয়েছে অনেকে আর বস্তির দখল তো হলই 
না। উলটে বস্তির উপর হামলার দায়ে জমির মালিক মিঃ মাল- 
হোত্রাকে ও জড়ানে। হবে, আর রবাটসন্কে এবার ছাড়বে না। 
খুনের দায়ে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে তাকে। 

ওদের কালনেমির লঙ্কা ভাগ পৰ এই খানেই শেষ হয়ে যায়। 
মালহোত্রা গর্জে ওঠে_-গ্াট সুমিত রায় খুব বেড়েছে। গোপালবাবু 
ওকে বদলি করা ও গেল না? 

গোপালবাবু বর্তমান পুলিশ কমিশনারকে কায়দা করতে 
পারেনি । তবে এবার ভোটে ওর দল জিতলে ওকে তাড়াবেই। 
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এখন তারা ৰিপদেই পড়েছে। মীরচান্দানি কি ভাবছে। 
মালহোত্র। বলে--আবার বিপদে ফেললে রবাট সন, এদিকে এতবড় 
প্রপাটির দখল ও আটকে গেল। রবার্টসন.কে তাড়াতে হবে ? 

মীরচান্দানি বলে--ওই সুমিত রায় আবার ওর দাদার মতই কা 
শুরু করেছে। 

পেরের! বলে-_-এইবার মৌকা পেলে ওকে ও দাদার কাছেই 
পাঠিয়ে দেব মীরচান্দানি। 

মালহোত্র! বলে ওঠে-এখন ওসব থাক। রবাটসনকে খুনের 
দায় থেকে ঝার করে আনতে হবে। আমি ও এসব ঝুটমুট নফরা 
থেন্ছে তফাৎ থাকতে চাই। ওই বস্তির লোকরাই নিজেদের 
মধ্যে ঝগড়া করছিল বোম চালিয়ে ছিল এই কথাই আদালতে 
জানাতে হবে। 

গোপালবাবু বলে-_ওর জন্য ভাবনা কি? বিজয়বাবু তো আছে। 
আপনাদের কেস তো ওই ই করে। ওসব ব্যবস্থা করে দেবে। 


বিজয় লাইব্রেরীতে গল্প বরছিল তনুশ্রীর সঙ্গে । রেবা এখন 
এসে বলে, তবে কি যেন ভাবে,। শূন্তদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের দ্িকে। 

গণেশ গৌঁসাই ফোনটা ধরে লাইনট। ভিতরে দ্রিতে বিজয় 
ধরেছে-_মিঃ মালহোত্র। বলছি । 

বিজয় এর মনে হয় মালহোত্র৷ তাকে ওই কেসের সমন্ধে কোন 
খবরই দেবে । সে এবার স্ত্রীর উপর অত্যাচারের শোধ নিতে পারবে। 
বলে রিজয়-_বলুন! ওদিকের কোন খৰর পেলেন? 

নালহোত্রা পাকা অভিনেতা । সে তার মনের দুর্বলতা চেপে 
রেখে বলে--এখনও পাত্বা পাই নি। পেলেই জানাবে বিজয ৷ 

ওই উত্তরই শুনেছে কয়েকবারই। তাই চুপকরে যায়। বেশ 
বুঝেছে ওর মিথ্যে কথাই বলেছে তাকে। 

মালহোত্র। বলে--একটা গড়বড় হয়ে গেছে, তিন নম্বর বস্তিতে 
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পুলিশ ঝুটমুট আমাকে ও জড়াচ্ছে, আর রবাট সনকে ও ধরেছে । 
মিথ্যা মার্ডার চার্জ দেবে শুনলাম । কেসটা কাল আপনাকে 
এ্যাটগ্ড করতে হবে ।, 

বিজয় ওদের নোংরামির পরিচয় পেয়েছে । আর ওদের মত 
লোকের কেস সে করবে না। রবা্টসনদের জেলে পোরাই উচিত। 
তাহলে মালহোত্রাদের খুনের হাত থেকে কিছু গরীব মানুষ বাঁচবে । 

মালহোত্র। বলে- তাহলে কাল সকালে যাচ্ছি। আমার ও 
নামট! সই করে আসবে ওকালতনামায়। 

ফোনটা বেজে যায়, বিজয় যেন রাজী হয়েছে এই ভাবে ওরা। 
বিজয়ের কিন্তু কথাটা ভাবতে ও আজ ঘবণা করে। ওরা টাকার জোরে 
বিজয়কে কিনে রেখেছে এই ভাবই দেখায়। আজ আর ওপথে 
ঘাবে না সে। 

গণেশ গোসাই খুশী হয়েছে । কতদিন পর বিজয়বাবু আবার 
দেইব্রেরীতে বসে মামলার কাগজপত্র দেখছে । গণেশ বলে--কাষ 
কর্মের মধ্যে থাকলে মনটা ভালে। থাকবে স্তার। 

_তাইনাকি ! বিজয় চাইল। 

স্রমিতকে ডাকিয়ে এসেছে বিজয়। মে তাঁর ইতিকর্তবা ঠিক 
করে ফেলেছে, আজ আইনের পূর্ণ সদ্ববহারই করবে সে। এতদিন 
পরে তার আইনের জ্ঞানকে টাকার জন্য শয়তানদের কাছে বিক্রী 
করেছিল। এবার আর তা করবে না। সত্যকে উদঘাটিত করবে । 
দোষীর সাজাই যাতে হয় তাই দেখবে বিজয়। 

স্মিত ওর কথা শুনে অবাক হয়। বলে সে--একি বলছেন 
বিজয় দা? | 

বিজয় বলে-_-এতদ্দিন ভুঙ্গই করেছি স্মিত ; তোমার দাদা, 
লেখা ও বলতো ওই কথা। তুমি ও বলেছো । সমাজের ক্রাইমই 
বাড়িয়েছি আমর। আইনের নাম করে। তাই আজ অনেক দাম 
দিয়েছি সুমিত। লেখার চরম অপমানের শেষে আমি নিতে 
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পারিনি। তাই প্রায়শ্চিত্তই করবে৷ এবার। তুমি আসামীদের ধরে 
আনে, এবার আর তাদের কেউ বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। 
ওদের জেলেই পাঠাবো । তোমার কালকের বস্তির কেস আমি 
নেবো । 

স্মিত এবার খুশী হয়েছে। বলে সে-সত্যিই । 

(বজয় বলে-_কেসটার হিষ্রি দিয়ে দাও আমি পাবলিক প্রসিকিউ 
টার মং দত্তকে জানিয়েছি ।, 

বিজয় কেসটা দেখছে এমন সময় গণেশ গৌসাইকে ঢুকতে 
দেখে চাইলস। গণেশ জানায় মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি, মিঃ 
পেরেক। এসেছেন । 

বিজয় কি ভেবে বলে ওদের সন কেসের নোটগুঙ্গে নিয়ে 
আস্ুন। ওদের ছোট বড় পাচ ছটা কেসই আছে। মীরচান্দানির 
গুদানে বেআইনী মাল সিজকরার কেস, পেরেরায় কোন ডিলার 
আহত করার ফৌজদারী মামা, চালান জাল করার কেস ও 
রয়েছে। মাল্‌হোত্রীর আজকের কেস ছাড়াও আর ও ছৃটো কেস 
করছে বিজয়। 

ওদের ঢুকতে দেখে চাইল । মালছোত্রা এসেছে দলব্ছ নিয়ে, 
ওর[ও এফেছে তাদের বিভিন্ন কেপের তাঁর করতে । মালহোত্রাকে 
দেখে বিজয় চাইল । মালাহোত্রা বলে 

ওকালতনামাটা নিয়ে আন্থুন গণেশবাবু, সই করে দিয়ে যাই, 
যেন বিজয়ের বলার কিছুই নেই। 

গণেশ বাবু ফর্ম আনতে বিজয় গম্ভীর প্বরে বলে--ওট) নিয়ে 
যান গণেশবাবু। 

গনেশ সৌসাই অবাক হয় বলে--সে স্যার -ওর কেস। 

(বজয় বলে-আপনিানয়ে যান। মিঃ মালহোত্র! আনি হুঃখিও 
আপনার এ কেস আমি নিতে পারছি না। 

মালহোত্রা অবাক হয়-_-সেকি ! তাহলে কেন সত্যিই গড়বড়' 
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বিজয় মরা মামলা নেয় না। তাই মালহোব্রাও ঘাবড়ে গেছে। বিজয়, 
বলে--ও সব আমি জানি না। তৰে আপনার কেস আমি নিতে 
পারছি ন1। 

মীরচান্দানি বলে--আমার গুদাম সিজ করার কেসটার ডেট 
পড়েছে-__ 

পেরেরাও শোনায়-_-আমার ফৌজদারী কেসের ভি ডেট আছে। 
আর একট। কেন ভি আছে। 

বিজয় দেখছে ওদের! ওদের ভিতরের পরিচয় সে জানে। 
আজ ওদের হয়ে কেস করে ওই মান্ুবগুলোকে বাচাবে না সে। 
বিজয় বলে-_এই আপনাদের সব কেসের নধীপত্র, এবার এসব দয়া 
করে নিয়ে যান। আমি আপনাদের কোন কেস আর করবো না। 

মালহোত্রা অবাক হয়-_সেকি ? 

মীরচান্দানিও অবাক হয়--কি বলছেন মিঃ মেন আমরা বিপদে 
পড়বে ! 

বিজয় বলে-উকিলের তো অভাব নেই? পয়সা আছে 
আমাদের । কোন বিপদই হবে না। আমাকে মাপ করবেন । 

বিজয় ওদের এড়াবার জন্তই উঠে পড়ে । মিঃ মালহোত্রা গম্ভীর 
হয়ে গেছে ওরা উঠে বের হয়ে যায়। গাড়িতে উঠে মিঃ পেরের! 
বলে । 

ডাট। এনন উকিল ঢের দেখেহি। মিঃ মালাহোত্রা চলুন 
মিঃ গোয়েলের কাছে । আমার চেনা জানা । আইনের বাঘ, 
ওকে দিয়েই কেস করাবো এবার থেকে । 

মিঃ মালহোত্র! চুপ করে থাকে । চতুর লোকটা বিজয়ের এই 
অদহযোগিতাকে ভালো .চাখে দেখেনি । ওর মনে হয় বিজয় 
নিশ্চয়ই কিছু টের পেঝেছে। 

মীরচান্দ,নি ও একটু ভয় পেয়েছে বিজয়ের এই ব্যবহারে। 
বলে দে--বিজয়সাব, এই স। বিগড়ে গেল কাহে? 
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পেরেরা বলে- লেট হিম গে টু হেল । 

মিঃ গোয়েলকেই কেস দিয়েছে মালহোত্র।। রবাটসনকে ও 
ছাড়াতে হবে আর মিঃ গোয়েলের সওয়াল জবাব শোনার জন্তাই 
এসেছে ওরা আদালতে । মালহোত্রাকে আসতে হয়েছে আমামী 
হয়েই ওকে কোর্টে পেশ করতে হবে তার জবাব। 

মিঃমালহোত্রা একটু আশ্বস্ত হয় সরকারী তরফে জুনিয়ার একজন 
উকিলকে দেখে মনে হয় মিঃ গোয়েল কেন জিতে যাবে । 

ইনস্পেক্টার স্মিত ও রয়েছে । মিঃ গোয়েল রবাটসন্কে 
নিরাপরাধ বানিয়ে তাকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়ে বসতে দেখা! 
যায এবার এজপাসে দাড়িয়েছে স্বয়ং বিজয় সেন। 

চমকে ওঠে মালহোত্রা, বিজয় তাদের হয়ে তো দাড়ায়নি। 
উলটে তাদের বিরুদ্ধেই দাড়িয়েছে । 

ন্জিয় সেন বলে-_ইওয় অনার, মিঃ রৰার্টসন্‌ যেখানেই 
শালমাল সেখানেই হাজির থাকেন। কোনদিন চার্চে যান, কখনও 
রাতছ্ুপুর হাওয়া খেতে যান আর পু্লেশ তাকে গোলমালের স্পট 
থেকে বার বার ভূলে আনে । এই বার ও ঠিক তুলে এনেছে । 
মিঃ রবাটসন্কে । 

বিজর ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর চোখে চোখ রাখতে রবাট”স্‌ 
এর বুক কেঁপে ওঠে । বিজয় প্রশ্ন করে-_এবার ওখানে কি করতে 
গেছিলেন? 

মিঃ গোয়েল আগেকার কেসের রেফারেন্স টেনে কথা বলতে 
-দখে আপত্তি তোলে--এটা আপত্তিকর । 

সমান চোটে ধমকে ওঠে বিজয়--সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার 
মামার নিশ্চয়ই আছে ইওর অনার ? 

জজসাহেব মিঃ গোয়েলের আপান্ত নাকচ করে দিতে বজয় 
প্রশ্ন করে রবাটসন্কে- জবাব দিন। 

রবাটলন, নীরব। সারা আদালত স্তব্ধ । এবার বিজয় বলে। 
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এর জবাব এই ছবিটাতেই আছে ইওর অনার । একজন প্রেস ফটো. 
গ্রাফার এটি তুলেছেন, যথাসময়ে কাগজেও প্রকাশিত হবে: 
তারই বরো আপ। একহাতে রিভলবার, অন্য হাতে বোমা নিয়ে 
ছুটছেন যে ব্যক্তি, তিনিই আমাদের মিঃ রবাটনন এই যে-- 

মিঃ গোয়েল আপত্তি তোলে অবজেকশন। 

বিজয় বলে--আমারভথ্য এ নয় ই পপ অনার, এট ছবি এ্যাকমন 
পিকচার । 

জজসাহেব ও [নিশ্চিন্ত হন। রবাটসনকে এতদিন পর আজ 
হাতে নাতে পেয়েছে পুলিশ । মিঃ গোরেলের কোন যুক্তিই খাটে না 

রবাট সনেঞ্ ভেলহা]জত বাসের হুকুম হল, শার য। প্রমান, সাথে 
এনেছে তাতে ও ছাড়া পাবে নাঃ খুনের দায়ে দীর্ঘ মেয়াদী জেলই 
হয়ে যাবে । সত্য বলে প্রমানিত হবে । তাই তাকে জামিনে খালাস 
না করে ওই বাস্ত এলাবায় ইন্জাকশান জারি করা হল: 
মিঃ মালহোত্রা ওদিকে যাবেন না। 

প্রথম কেসেই আজ মাহচোভা, মিরচান্দাণার ঘাবড়ে গেছে' 
বিএ এতাদন তাদের নানা ভাবে বাচিয়েছে আাজ আর সে পথ 
নেই ওই কেসেই মালহোত্রা গ্রমাদ গনছে 

তাই বিপদে পড়েছে তারা । গোপাঙগপাবু ও সন্ধ্যায় আসবে 
এসে পড়েছে । দব শুনে সে বলে এডো দেখছি বিপদ হয়ে গেন। 
বিজয় খাব ও হঠাৎ দেশ সেবার কাযে ধন মায় প্রতিষ্ঠার কাধে 
লেগে গেল। বুঝলেন, বৌ মারা যাবার পর ওর মাথা খারাপ 
হয়ে গেছে। 

মীর্চান্দানা বলে-এ এখন অ:মাদের পিছনেই লেগেছে: 
এদিকে মালপত্র কিছু আসবে আজ, গুদাম জাঙ করতে পারলে 
বাচে। 

পেরেরাকেই এখন এসব কায করতে হবে। রবাটস্‌ এর মত 
একজন কাযষের লোকেকে ওরা আটকেছে। 
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প্রমিত আজ এতদিনকার কেস জিতেছে, বাইরে এসে বিজয়কে 
প্রণাম করে। বিজয় বলে-_-কি ব্যাপার ? 

স্মিত বলে- আজ জয়ের মুখ দেখেছি দাদা 

হাসে বিজয়। সে ও দেখছে আদালতে মালহোত্রাদের । মনে 
পড়ে লেখার কথা । মনে হয়েছে আজ বোধহয় ভেখার আত্মা (কছুট' 
তৃপ্ত হবে। 

বিজয় বলে--কেস ধরো, এইবার কাউকে বেরুতে দেব না 


স্মিত ও নোতুন উৎসাহে এবার কাষে নেমেছে: খবর আসে 
মরচান্দ।নির গুদামে বেশ কিছু বেআইনী মাল আসছে আজ বাতে 

সুমিতের প্রথম থেকেই রাগটা রয়েছে ওদের উপরু। 

তার দাদাকে হত্যা! করেছিল ওরা মীরচান্দানি- গুদাপ্মই, আজ 
যেন সেই প্রতিশোধ নেবার স্বযোগ এসেছে তার 

ম।রচান্দানিও হু'সির়ার হয়ে গেছে। তার চরও ঘুর: আশ- 
পাশে । তারাই খবর আনে সুমিতের গতিবাধর । 

স্মিত আজ ওদের হাতে নাতে ধরতে চায়, তাহ দ্াকখানাকে 
অন্ধকারে ধাওয়া করে আসছে, ট্রাক বোঝাই মাহ: দন ঢুক'জে 
তারপর ওর] গিয়ে হান। দেবে । 

লতিফ সাহেব আজও রয়েছে সঙ্গে । কবর আমে এমনি এক 
রাতে কথা মনে পড়ে তার । সেদিন অ'*তই রেড করতে গেছল ওই 
গুদানে, কৃন্ত আর ফিরে আসেনি । লতিফ সাহেব বলে স্মিতকে , 

_ হু"সিয়ার থাকবেন স্ুুমিতবাবু, ওরা সাংঘাঁতক লোক; 

স্মিতও তা জানে । তবু আজ সে ছাড়বেনা তাদের | 

ট্রাকটা অন্ধকারে এদিক এদিক ঘুরে শেষ অবধি গিয়ে গুদামের 
মধ্যে ঢুকেছে । পেরেরাও হাজির ছিল, মীরচান্দানি বলে- জলদি 
কায শেষ কর। 


ঠিক সেই সময়েই স্থুমিতের জিপট] ঢুকেছে । পরের ও জানতো 
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স্বমিতরা আসবে । আজ পেরের তাদের জালে পেয়েছে । আর 
একই 'ভাৰে উপরে জীর্ণ আধা মেরামত করা সিড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে 
ভারি ভারি মালপত্র ফেলছে, সি"ড়ির উপর ড্রামগ্ডচোকে ফেলে, 
জীর্ণ সি'ড়িট। ওই ভাবে সশবে ভেঙ্গে পড়ে আজও । 

কিন্ত স্মিত ওই পথেই যায় নি। সিড়ি থেকে দূরে তাদের 
পালাবার অন্ত সি'ড়িটা আটকে প্িতলবার হাতে পাড়িয়ে আছে। 
পেরেরা বিপদ বুঝে ওপাশ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছে, কিস্ত ভারি 
দেহ নিয়ে মীরচান্দানি আর পালাতে পারেনি । মালপত্র সমেত ধর! 
পড়ে সে। 

স্মিত আজ ওকে বরে গর্জে ওঠে। 

ঠিক এই ভাবেই দাদাকে মেকেছিলে। আজ দেখছি তোমাকে। 

পুলিশ কমিশনারও এনে পড়েন। ডিসি মিঃদেও এসেছেন । 
আভ কমিশনার সাহেব সেই এক দৃশ্য দেখে চমকে ওঠেন! সুমিত 
বলে। 

সেদিন আমি বলেছিজাম স্তার, আমার দাদ। এযাকমিডেন্টে 
মারা যায় নি। প্ল্যান করে সেই এ্যাকসিডেপ্ট ঘটানো হয়েছিল 
ত'কে মারার জন্য । আজ আবাএ আমি রেড করতে এসেছিলাম 
আমাকেও মারার জন্য ঠিক একই ভাবে সেই এ্যাকসিডেন্ট ঘটানো 
হয়েছিল। কিন্তু, ওদের জালে আমি পা দিই ন। 

আর এসবের মূল নাক ইনি। 

কমিশনার সাহেব অবাক হন মীরচান্দানিকে দেখে। শহরের 
নামী জোক, ভার গুদামেই এত মাল বের হয়, আর হত্যাকাণ্ডের 
চক্রাস্তে ও জড়িত সে। 

বিজ্ঞ এসে সেই এক দৃশ্য দেখে অবাক হয়। বলে সে-- 
সেদিন ঠিক বলেছিলে স্থুমিত। 

স্থমিত বলে--আর দাদাকে খুন যারা করেছিল ইনি তাদের 
গ্ষান্থতম । 
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কাগজের ফটোগ্রাফার, বিপোর্টারও এসেছে। 

ঘরচান্দানিকে ধরে আজ সারা নমাজে একটা আলোড়ন এনেছে 
ভারা । 

বিজয় ও যেন এবার লেই চ:ঞুর একটাকে হাতে পেয়েছে । ভয়ে 
লঙ্জায় চুপসে গেছে নীরচান্দানি, 


পেবেরা এসে হাজর হতেছে মালহোতার ওখানে, বাজহো ত্র 
সব শুনে চমকে ওঠে: 

-েকি ! রবার্ট গেল, এবার মীরচান্দানিকে ফাসাবে ওরা, 
পেবের! বজে- আমাকে ভ পরতো, কোন কমে পালিষে এসেছি। 
দ্যাট স্মিত ইনস্পেক্টাৎ এ ভেনজারাম ফলো । 

মাঙ্গহোত্রার দলে যেন ভাঙন স্বর হয়েছে। একদিকে শ্ুনিত, 
পই কনিশনার সাচেব, অন্থ দিকে নিজয় তাদের উপরে ক্ষেপে উঠেছে। 

'ডাই একটার পর একটা আঘাত করে চংলেছে তারা । 

মলহোত্রা ও থামতে না । এসবের মধ্যে সেও তার কাষ 
চালাবে । তই বিকশুকই শা নিয়ে নেবে আবুধাবি 'থকে, লে 
পারে এবার তাদের অগ্ধঞফাতরের ধলা ঠিকমত চানাতে। 

“ চত্রএক গোষ্ী ওই কাঙ্বাসীর দল মীর্চান্দানিকে এবার 
যেতে হবে আর তার ওই বাবলাব কিছুটা কিছুটা সাসবে লহোত্র। 
আবু পেরেরার হাতে 

বু মীরচান্দানিকে বাচাতে হবে। 

কারণ তাদের অনেক গোপন খবর সে জানে, পৃলিশকে ফাস 
করে দিলে বিপদই বাড়বে তাদের । 

পেরের1 বলে--একটা চান্স মিস্‌ করলান মালহোত্রাজী, 
মালহোত্র! বলে-ভুল করেছে পেরেরা। এখন সবাই না বিপদে 
প্ড়ি। বিজয় সাব ভি বিগড়ে গেল। ও থাকলে মীরচান্দ্ানিকে 
বের।করে আনতো!। 
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পেরের৷ বলে-__দরকার হয় সব সে বড়। ব্যারিষ্টার দেগা। 
মালহোত্রা তবু আশার আলে। দেখে না। আজ বিপদেই: 
পড়েছে সে। 
তবু চেষ্টার ক্রটি করে নি। 
গোপালবাবু এর মধ্যে তাদের কাগজে পুলিশের জুলুমের 
কাহিনী নান! ভাবে লিখেছে। মীরচান্দানি তাদের দলের লোক, 
সমর্থক। তাই দলের চক্রান্তে তার মত সং দেশ সেবককে পুলিশ এই 
অপবাদ দিয়ে জেলে পুরতে চায়। তার চরিত্র হনন করতে চায়। 
গোপালবাবুই তোড়জোড় করে ব্যা।রষ্টার দাড় কারয়েছে। 


এছি হ সরকারী পক্ষে দাড়িয়েছে বিজয় সেন। সে ওদের সব 
খবরই জ।নে। আজ ন্ুমিতও অনেক খবর এনেছে । রবার্ট এর 
কাছে ওজেনেছে ওদের মালপত্র কি ভাবে আসে, কোথায় কোথায় 
পাচার হয়। তেমনি ছু একট। কেন্দ্রে সার্চ করে মীরচান্দানীর সই 
কর] চিঠি, বিলও পেয়েছে। 

আর পুলিশও এবার অমিত রায়ের মার্ডার কেসের পুরোনে! 
ফাইল বের করেছে। 

মীরচান্দানীর ব্যারিষ্টার বলে। 

--এতো। হারা মামলা । গুদাম ওর নামে, সেখানে এসব 
বেআইনী মাল পেয়েছে, ওকেও স্পটে ধরেছে। 

এ কেসে করার কিছু নেই। 

মালহোত্রা ভাবনায় পড়ে। 

আর আদালতে ও তাই হয়। বিজয়ের তীক্ষ সত্তয়ালে সেই 
সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরচান্দানিই বেআইনী মালের কারবারা । 

সব মাল সরকার আবার নিজ করে, পঠিশহাজার টাক জরিমানা 
দিয়ে বের হয়ে আসে মীরচান্দানি। 


সে কোট থেকে বের হবার পরই পুলিশ তাকে আবার 
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খ্যারেষ্ট করে পুলিশ অফিসার সুমিত রায়কে পরিকল্পিত ভাবে 
ক্কত্য।র চেষ্টার জন্য, আর অতীতের পুলিশ অফিসার অমিত রায়ের 
হত্যার কেসটাতেও এবার জড়িয়েছে তাকে। 

ব্যারিষ্টার সাহেব জামিনের জন্য আবেদন করছে বিজয় উঠে 
“বিরোধিতা করে। 

-খাসামী প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, প্রাথমিক তদন্ত শেষ না হওয়। 
অবধি ওকে জেল হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হোক। নাহলে এ 
কেমের তদস্তের অস্ুবিধা হবে । 

জজ সাহেব ও সেই আদেশ দেন । 

অর্থাৎ মীরচান্দানিকে আপাততঃ কিছু দিনের জন্যও হাজতে 
রাখতে পেরেছে বিজয়। 

স্মিত ও খুশীহয়েছে, তাব দাদার হত্যার আবার নোতুন করে 
তদন্ত হবে। 


মালহোত্রা, পেরেরার দল এবার প্রমাদ গণে! তাদের 
এতদিনের অন্ধকারের সাম্রাজ্যে এবার যেন ফাটল ধরাতে চায় ওই 
অমিত আর বিজয়। 

গোপালবাবু ও এসে হাজির হয়েছে। 

তাদের অদৃশ্য হাতের কারসাজি গুলোকে ও ব্যর্থ করে দিতে 
চায় বিজয় সেন। 

পেরের৷ কঠিন একটা মানুষ । 

সে বলে-_ বিজয় নুমিতের সাধ্যে হবেনা বস্ঠ আমরা যেমন 
কারবার করছিলাম করবো ই-- 

গোপালবাবু বলে- কাগজে পুলিশের কেচ্ছ। কাহিনী এই সা 
ফাস করবে! বাধ্য হয়েই কমিশনার ওই স্থুমিতকে এখান গে" * বদলি 
করবে। আর মীরচান্দানির কেল নিয়ে আমাদের দল এসে 
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এসেমব্রিতে কোশ্চেন ভুলবে । মিথ্যা ষড়যন্ত্রে তাকে জড়ানে! হয়েছে 
রাজনৈতিক কারণে। 

আর দল এবার জিতলে দেখে নোব ওদের। তাই বলছিলাম 
মালহোত্রাজী দলকে জেতাতেই হবে ।. কিছু বেশী টাকা খরচা! 
করতে হবে । 

মিঃ মালহোত্রার মত লোকরা দেশের রাজনীতির খেলাতে বড় 
দানই ফেলে। তাই সে অরাজী নয়। 

আর ব্যবসাকে বাড়াবার জন্য যোগ্য সহকারী হিসাবে বিকাশকে 
ফিরিয়ে আনছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে । 


পুলিশের নজর এখন সবদ্দকেই। 

নদীর দিকে । এয়ারপোটেও কড়া নজ্ঞর রেখেছে । পুলিশও 
বেশ বুঝেছে রবাট'সনও মীরচান্দানীর মত লোকর' দলে ভারি, 
ওদের কয়েকজনকে ধরেছে মাত্র। বা) চারিদিকে তার! 
এখনও রয়ে গেছে । আর মালের স্বৃত্র ধরেই তাদের খ'জে বের 
কর। যাবে । 

তাই কড়া পাহার। রেখেছে চারিদিকে: 

বিকাশ বেশ কিছু দিন পর বাবার কাছ থেকে দেশে ফেরার 
নোটিশ পেয়েছে । মনে হয় বিজয় বাবৃদের সেই বেসের তদস্ত গড়বড় 
হয়ে গেছে। তার পিতৃদেব কলকাঠি নেড়ে সব পথ পরিষ্কার করে 
এবার সুপুত্রকে ঘরে ফিরতে বলেছেন । 

তাই নিশ্চিন্ত মনে ফিরছে বিকাশ সঙ্গে একট। 'বদেশা রজীন 
টিভি। 

এয়ারপোর্টে নেমে ইসিগ্রেশন চেক করিনে পাশপোর্টে ছাপ 
ছোপ লাগিয়ে দেশে ঢোকার পর এবার কাষ্টমস্‌ চেকিং এর জন্য 
এসেছে । কাউন্টারে অন্যদের মাল পত্র চেকিং হচ্ছে। 

বিকাশ ডিউটি দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে টিভি টা নিয়ে বের হয়ে 
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আসবে, এদিক ওদিক ছুচার জন কাষ্টমস্‌ অফিসার ঘুরছে । তারা 
ক্িয়ারেব্সের পর ও যাত্রীদের উপর নজর রাখে। 

হঠাৎ একজন অফিসার বিকাশকে বলে-ফাড়ান। টি-ভি টা 
দেখতে হবে। 

বিকাশ কড়ান্বরে জানায় ক্লিয়ারেন্স করে এলাম, এইতো 
কাগজ পত্র। 

কিন্তু কাস্টমস্‌ অফিসার বাধাদেয়--আমরা দেখবো সেটটা। 
খুলুন । 

বিকাশ এবার ঘাবড়ে যায়। ওর! প্যাকিং খুলে সেটের পিছনের 
ডালাট! খুলছে, বিকাশ মলেহোত্রা জানে ওর মধ্যে কি বস্ত্ব আছে। 
ভেবেছিল পার করে নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু এভাবে বাধ! পাবে 
ভাবেনি । 

সেটের মধ্যে যন্ত্রপাতির বদ:ল আছে সোনার বিস্কুট । 

কয়েক লাখ টাকার সোনাই পাচার করে আনছিল-কিস্ত হাতে 
নাতে ধর পড়ে যাবে তা ভাবেনি । 

ওদের পিছনের ডাল। খুলতে ব্যস্ত থাকার সময় বিকাশ ও মাল 
ফেলে এবার দৌড়ে বাইরের ভিড়ে মিশে যাবার চেষ্টা করে। 

পুলিশ ও সজাগ হয়েই ছিল। 

কর্নব্যস্ত এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের এদিক ওদিকে দৌড়ে বিকাশ 
পালাবার চেষ্টা করছে, পিছনে তাড়া করেছে পুলিশ, কাষ্টমস্‌ এর 
লোকরা । 

বিকাশ তবু প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাইরে তাদের গাড়ি আর 
বিশ্বস্ত লোককে ও দেখেছে, কোনরকমে বের হতে পারলে এরা আর 
তার পাত্তাই পাবেন] । 

কিন্ত সে পথে এগোতে পারে ন৷ বিকাশ মালহোত্রা, ওকে তাড়া! 
করে কোণঠাসা করে ধরেছে । 

সেটের ভিতরও প্রচুর সোনার খবরটাও ততক্ষনে জান! | জানি 
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হয়েছে। বিকাশ মালহোত্রার তরী তীরে এসে ডুবেছে এই 
ঘাবে। | 

পুলিশ সোজ] ওকে থানার লকআপে পাঠিয়েছে। 

মালহোত্রা ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে। 
নেক কায। বিকাশকে তাই দরকার। 

আজকের ফ্লাইটে ফেরার কথা, গাড়িও গেছে এয়ারপোটে। 

. মিঃ পেরের। ও এসেছে মীরচান্দানীর কেসের ব্যপারে । 
গোপালবাবু বলে-_এবার অন্য ব্যারিষ্টার দিচ্ছি, কড়া সোক সে 
মীরচান্দানীর জামিন হবেই তারপর দেখাধাবে মামলা উঠলে । 

ফাইলই লোপাট হয়ে যাবে। 


মালহোত্র। বলে--যে ভাবে হোক মীরচান্দানিকে বের করতেই 
হবে। ইজ্জতের সত্বয়াল। 

গোপালবাবু বলে-_চেষ্টা তো করছি স্তার। 

হঠাৎ রুস্তম এসে খবরটা জানায়। এয়ারপোর্টে বিকাশের 
মালসমেত এ্যারেষ্টু হবার খবর শুনে চমকে ওঠে মালহোত্রা । 

_-ননসেন্স। র্রাডি ফুল। 

গোপালবাবু চমকে ওঠে । কথাট। তার উদ্দেশ্যে বল। কিনা কে 
জানে । মালহোত্র! তখন রাগে ফুসছে। বলেসে। 

__ওই বিকাশের কথ! বলছি। সব সময়ই একটা না একটা 
কেলেক্কারী বাধাবেই। সঙ্গে করে নিজে এভাবে মাল আনে কেউ? 
এখন কি হবে? 

ওর। সমাজের সুপরিচিত ব্যক্তি । 

যা কিছু অন্ধকারের কাক করে তা অন্লোককে দিয়ে করায়। 
নিজেরা থাকে ধা ছোয়ার বাইবে, যাতে তাদের গায়ে হাত না 
পড়ে। 


কিন্ত বিকাশ নিজেকেই এই প্রকাশ্ত কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে 
ফেলেছে আজ । | 


এখন তার সামনে 
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মালহোত্রার মত শিল্পপতির পারিবারিক মানসম্মান ও জড়িয়ে 

আছে এর সঙ্গে। 

গোপালবাবু সব শুনে বলে--সত্যিই খুবই বিপদের কথা। 
মালহোত্রা বলে-- এখন ওকে বাঁচাতে হবে। 

পেরেরা বলে ওঠে-_ব্যারিষ্টার দাসকে দেখছি 

মালহোত্র! দেখেছে ব্যারিষ্টার দাসের এলেম, ওর তৃলনায় বিজয় 
সেন অনেক ঢাধে এ্যাভভোকেট, তাকে কেস দিয়ে কখনও শ্ারেনি 
মালহোত্রা বলে। 

--ওসব দিয়ে হবে ন! পেরেরা, বিজয়বাবুকে রাজী করাতে হবে 
যে ভাবে হোক, বিকাশের কেম নিতে । একমাত্র ওই পারবে এ কাষ 
সম্ভব করতে । বিজয় বাবুকেই চাই। 

পেরের! ভাবনায় পড়ে । জানে বিজয় সেন এখন তাদের উপর 
ক্ষেপে আছে । মিং মালহোত্রা৷ ও জানে আসল কারণট1। বিকাশের 
জন্যই আজ বিজয় বাবুকে ও হারিয়েছে । কিন্তু সে কথা প্রকাশ 
করার সাধ্য নেই । বিজয়ের স্ত্রীর হত্যার মামলাকে তারাই সুকৌশলে 
চাপা দিরেছে। কিন্তু বিজয় সেন সেটা ভোলেনি। 

পেরেরা বলে-_কিনস্ত বিজয় সাব. কি রাজী হবেন ! 

গোপাল বাবু বলে--ক'ল চলুন নালহোত্রাজী, আপনার ছেলের 
ব্যাপারে চাপ দিলে রাজী হবেন। তিনি একেমনিলেজামিনে 
ঠিক বের করে আনবেন কেসে ও জিতবেন। 


রেবা এখন ধীরে ধীরে স্থস্থ হয়েছে কিছুটা । প্রকৃতির নিয়মের 
মধ্যেই এই সহনশীলতা আছে। মানুষের মনে ও তার ছায়। পাত 
করে। তাই মানুষ শোক ছুঃখ ভুলে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখে। 
একটা বয়সে বিশেষ করে যৌবনের সামনে বাচার আশাটা প্রবলই 
থাকে । বাদ্ধক্যের আঘাত মনের গভীরে বসে যায়, ভার অস্তগামী 
“্দনের শেষ বেলায় নেই হুঃখকে ভোলার মত শক্তি থাকে না। কিন্তু 
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যৌবন ভালোবাসার স্বপ্ন দেখে, তাই রেব! ও একটু সহজ স্বাভাবিক 
হয়ে আসছে । এর জন্তে কৃতিত্ব স্বমিতের ও কম নয়। 

বিজয় ও সেটা দেখেছে । রেবা ও ভালোবাসে সুমিতকে ! 
স্মিত ও তার ওই পুলিশ জীবনের একঘেয়ে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও, 
যেন এতটুকু সবুজের স্বপ্ন দেখে রেবাকে কেন্দ্র করে। রেব! ও এখন 
লংসারের ভার, তনুগ্রীর ভার নিয়েছে। স্মিত ভিউটিতে যাবার 
আগে বিজয়কে খবরটা দিতে এসেছে। 

বিজয় ও সকালের কাগজে দেখেছে মালহোত্রার ছেলে রা 
মালহোত্রার এযারেষ্টের খবর । প্রচুর বেআইনী সোনা সমেত এয়ার 
পোটে ধরা পড়েছে ! 

স্মিত বলে-_আমাদের লক আপেই রয়েছে রাজপুত্র। এবার 
হাতে নাতে ধরা পড়েছে পালের একট? গোদ। । 

ৰিজয় ও এই স্থুযোগ খু'ঁজছিল। বলে সে- এবার মালহোত্রার, 
গুদান কাড়ি সার্চ করে সুমিত জলদি । মাল কিছু পাবে তারপ্ৰ 
দেখছি ওদের কে ছাড়ায়? 

রেব। চা আনে। 

বলে সে-_বাঁড়িতে ও ওই সব মামলার কথা? 

ওই বিরক্তিটা ছিল লেখার মধ্যেও রেবা বলে--ওসব ছেড়ে 
এবার তনুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের কথ ভাবো । আজ ওর মা নেই! 

বিজয় ওর একমাত্র মেয়ের জন্মদিনের কথা ও ভুলে গেছল: 
রেবার কথায় বলে। --তাই নাকি? তাহলে বল কি করতে হবে: 
হরিপদ দা! আছে। গণেশবাবু সরকার মশাইকে বল। 

রেবা বলে--ওদের বলছি' কিন্তু তোমাদের ও জানাচ্ছি সেদিন- 
সন্ধ্যাতে কোন কায রেখো না। 

সুমি ৰলে- নিশ্চয়ই আসবে।। 

হঠাৎ এই শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মালহোত্রা, গোপা 
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বাবুকে ঢুকতে দেখে একটু কঠিন হয়ে ওঠে বিজয় । তনু বাবার 
কাছে দাড়িয়েছিল। রেবা ও 

রেবা ওদের দেখছে । বোধহয় কোন জরুরী দরকারেই এসেছে. 
বিজয় বলে -_তন্গু মা তোমর! একটু যাও। 

স্মিত দেখছে মালহোত্রাকে। জ্বানে কেন এসেছে সে। কিন্ত 
এও জানে বিজয় দা কি জবাব দেবে । সুমিত এই পরিস্থিতির মধে; 
ধাকতে চায় না । 

বলে মে_ তাহলে এখন চলি বিজয়দা 

রেবা তন্ুশ্রীর সঙ্গে সুমিত ও বের হয়ে এল । বিজয়ের 
লাইব্রেরীতে একটা সাময়িক স্তকতা নামে । এদের উভর পক্ষের 
মধ্ো অদৃশ্য একটা কঠিন ব্যবধানই গড়ে উঠেছে। 

বিজয় চাইল-_বলুন ? 

গোপাল বাবু বলে-কাগজে দেখেছেন খবরটা, মিঃ মালহোত্র; 
তাই ছুটে এসেছেন, ওর ছেলেকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছে । ছেলেকে 
বচান। ওর মনত নামী লোকের মান সম্মানের প্রশ্ন জড়ত, তাই 
বাধ্য হয়েই এসেছেন আপনার কাছে | 

বিজয় এর মনে আজ ঝড় ওঠে । সেও একদিন অসহায় 
অবস্থায় কাতর আবেদন করতে গেছল ওর কাছে। কিন্তু সে 
আবেদনে কর্ণপাত ও করেনি মালহোত্রা | 

উল্লটে রহস্যজনক ভাবে সেখানের দারোগাকেই বদল করে 
একজন জুনিয়ার লোককে পাঠানে। হয়েছিল। তার তদন্তের রিপোট 
দেখে বেশ বুঝেছিল বিজয় এতে মামল। দাড়াবে না। 

তার জ্ীর হত্যার কোন বিচারই হাত দেয়নি কোন অদৃশ্য 
জন্ধকারের মানুষরা । সেই পথের একজন আজ এসেছে তার কাছে 
তার বংশের সম্মান বাচানোর জন্য, তার ছেলেকে জেলের হাত থেকে 
বাচানোর আবেদন লিয়ে। 

-গোপালবাবু বিজয়কে চুপ করে কি ভাবতে “দখে বলে। 
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এত কি ভাবছেন স্তার 1? টাকা যত লাগে পাবেন। দশ বিশ 
' পঁচিশ হাজার। 
বিজয় বলে ওঠে--আপনাদের কোন কেস আমি করবে! ন! 
আগেই বলেছি মিঃ মালহোত্রা, আজ ও সেই কথাই বলবো । 

মিঃ মালহোজ। বলে ব্যাকুল ভাবে ।--আমার একমাত্র ছেলের 
জন্য আজ এসেছি মিঃ সেন, আমার বংশ মর্যাদার কথ! ভেবে। 

বিজয় ফেটে পড়ে-_আমার স্ত্রীর হত্যার পর ও গ্রেছলাম 
আপনার কাছে, আমার মান ইজ্জৎ সেদিন রাখার কথা এতটুকু ও 
ভাবেননি । আজ এসেছেন আপনার ইজ্জং বাঁচাতে আমার 
কাছে? দয়া করে আপনি যান। আমি এ কেস নেব না। নিতে 
পারবো না। 

গোপালবাবু তবু বলার চেষ্টা করে। 

_-যা হবার হয়ে গেছে । এবারের মত নাপ করে দিন। 

বিজয় এর চোখের সামনে লেখার প্রাণহীন দেহটার ছবি ফুটে 
ওঠে । ছুচোখে তার নিদারুণ দ্বনা। সেই জ্বাল! এখন ও তভোলেনি 
'বজয়। তাই বিজয় এ কায করতে পারবে না। বলেসে' 

_-আমার শেষ কথ! আমি বলছি। নমস্কার! 

অর্থাৎ তাদের চলে যেতেই বলেছে বিজয় কড়া ভাবে। মিঃ 
সালহোত্র। উঠে বাইরে আসছে গোপাল বাবুর সঙ্গে। মালহোত্রার 
মনে রাগট। চেপে ওঠে । কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। 
হঠাৎ বাগানের মধ্যে শব্দ শুনে চাইল মালহোত্রা। রেবা আর 
তন্ুণ্রী রয়েছে । ছোট্ট সুন্দর ফুলের মত মেয়েটা ওই ফুলের মাঝে 
যেন উজ্জ্ একটি ফুল হয়ে বিকশিত হয়ে রয়েছে। 

বিজয় সেনের শুন্য জীবনে ওই তন্ুশ্রীই একমাত্র সাস্তবনা। আবার 
তার জন্তই বিজয়ও সব ভূলে বাচার চেষ্টা করেছে। 

তনুগ্রী হাসছে। বিজয় বের হয়ে এসেছে বাগানে । মেয়ে গিয়ে 
বাবাকে জড়িয়ে ধরে। 
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বিপন্ন, ক্ষুদ্ধ মালহোত্র! দেখছে ওই সুন্দর দৃশ্যটা । গোপাল: 
বাবুর ডাকে চমক ভাঙ্গে তার। গোপালবাবু ও হতাশ হযে মনে 
মনে রেগে উঠেছে । বলে সে- চলুন মিং মালহোব্র! দরকার হয় 
ব্যারিষ্টার দাসের ওখানেই যেতে হবে। 

মালহোত্রার খেয়াল হয়। গাড়িতে উঠতে উঠতে কি ভাবছে সে। 
তার মত কঠিন লোভী একট! মানুষ নিজের স্বার্থে া কিছু হোক 
করতে ও দ্বিধা বোধ করে না। আজ তার পথ সে পেয়েছে। 

সে পথটা ঠিক সোজা সহজ পথ নয়। কিন্তু তার মত লোকের 
পক্ষে এই পথ নেওয়! ছাড় আর উপায় নেই। 

বাড়ি বাগান ওই তনুজ্ী সবকিছুকে দেখছে মালহোত্রা নিবিষ্ট 
মনে। গাড়িটা বের হয়ে এল। গোপাঙ্গবাবু মালহোত্রাকে গম্ভীর 
ভাবে কি ভাবতে দেখে শুধোয়। 

-+কি ভাবছেন ? 

মিঃ মালহোত্রাী আপন মনে বলে-_না। কিছু না। 

আজ তার চোখের সামনে এ সমস্যা সবাধানের পথ পরস্কা: 
হয়ে উঠেছে। 


বৈকাল নেমেছে । তন্ুণ্রী স্কুল থেকে ফিরে এসে বাগানে খেলা 
করছে। ৃ 

রেবা ও রয়েছে। বাড়িটা শুন্য বোধ হয় তার। বৌদি যেন 
সার! বাড়িটার আবহাওয়ায় কি খুশীর স্থর তুলেছিল। আজ সেই 
স্থর ও হারিয়ে গেছে। 

রেব বাগানে বসে একটা সোয়েটার বুনে চলেছে। শান্ত 
বাগানে বৈকালের শ্নান আলে! যুছে মুছে আসছে। 

গাছ গাছালির নীচে অন্ধকার জমেছে । তন্ুশ্রীর মনে হয় তার 
মা! কোথায় ওই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। এমনি নিজনে মায়ের 
কথ! মনে পড়ে। | 
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পাখীদের কলরব ওঠে । ম! যেন পাখীভাক1 ওই নির্জন অন্ধকারে 
তাকে ডাকছে। তন্ুশ্রী কি সাহসে ভয় করে এগিয়ে চলেছে ওই 
দিকে । 

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল । অন্ধকারে ঝরাপাভার উপর 
ভারি পায়ের শব্দ ওঠে । তন্ুশ্রী ওদিকে চেয়েই লোকটাকে দেখে 
চীৎকার করার চেষ্টা করে । লোকটাও তৈরী ছিল। লাফিয়ে এসে 
তন্থুশ্রীর মুখট। টিপে ধরে তার চীৎকার থামিয়ে দ্রিয়ে ধমকায়-_চুপ ! 
টু শব্দ করবে না। 

আরও একজন লোক আধার ফুড়ে এগিয়ে এসেছে । ওরা 
হুজনে তথ্শ্রীর মুখট। টিপে ধরে ওকে কাধে তুলে ও[দকেপ পাচীল 
ইপকে পিছনের নির্জন অন্ধকারে পাখা গাড়িটায় তুলে ওকে নিয়ে 
তারা বের হয়ে গেল । 

তনুক্রীর চীৎকার করার সাঞ্চ, নেই, মুখট। টিপে ধরেছে ওরা 
একটা তোয়ালে দিয়ে। পা ছুটে। দাপাচ্ছে। 

অন্থজন বলে-_ওটাঁকে ক্লোরোকফর্ম শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে দে, নাহলে 
বেপদ ঘটাবে । 

লোকটা ঝাঝালো গন্ধওয়াল। রুমাপট। তন্ুপগ্রীর নাকের উপর 
ঢেপে ধরেছে । ছু একবার নিঃশ্বাস নিতেই তন্ত্র দেহটা স্থির হয়ে 
আসে। জ্ঞান হারায় সে। 

বিজয় আদালতের কায সেরে কয়েকটা ভরুরী কেসের আলো'- 
চন! করছল তার সহকার?দের সঙ্গে । 'ক্রমিন্তাল কেসই করে সে। 
কিন্তু কিছুর্দিন থেকে বড় বড় ব্যক্তিদের কেস ছেড়ে সে সাধারণ 
৷ মানুষের কেনই করছে । | 

এতদিন ওই সাধারণ মানুষদের অনেকে বিজয়ের কাছে আসতে 
সাহন পায়নি, কারণ বিদ্য়ের মত খ্যাতিমান এ্যাডভোকেটকে 
প্রচুর টাক! ফ্রি দিয়ে মাণহোত্রাদ্দের মত বড় ঝড় বিজনেস্‌ ম্যান 
রাই মাটকে রেখেছিল । 
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এখন বিজয় তাদের কেস ফেরৎ দিয়ে সাধারণ মানবের প্রতি 
বিচারের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য দিয়ে চলেছে। 

বিজয় এ কাজে আনন্দও পায় নিজে । 

এতদিন এই তৃপ্তির স্বাদ সে পায় নি। কোন শিল্পপতি তার 
কর্মীদের প্রতি অবিচার করে তাদের ন্যাষ্য দাবী উপেক্ষা করে কার- 
পানা লক আউট করেছে । 

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নিজের চুরি ঢাকার জঙ্ঠ দরিদ্র কর্মচারীকে 
চোর সাব্যস্ত করেছে, বিজয় তার হয়ে আদালতে লড়ে সেই কর্ণ- 
কর্তার সব কেলেঙ্কারীর কথা ফাস করে অন্যায়ের প্রতিকার করেছে। 

নুমশিত বলে-শাইনের এই সত্যকার সাহায্য ম!নুষের দরকার 
বিজয় দা। আপনি তাই করছেন । 

বিজয় বলে--বিচার আমি পাইনি সুমিত। তোমার বৌদ্দির 
আত্ম। আজ ও অতৃপ্ত রয়ে গেছে। তাই এই ভাবেই সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত করছি । 

সুমিত কি ভাবছে! বলেসে 

--কগদন একট] কেসের এন কোয়ারীতে দিল্লি যেতে হচ্ছে৷ 
তাই যাবার আগে দেখা করতে এলাম । আজ সন্ধ্যার ক্লাইটেই 
যেতে হচ্ছে । 

বিজয় দেৰছে স্থশিতকে। 

বলে সে--ঠিক আছে । রেবাকে কৌঠানের খবর নিতে বলবে । 
চভুমিও বলে। কোন দরকার হলে যেন ফোন করে। 
সুমিত বলে--তাই বলেছি। তাহলে চলি বিজয়দ1] ফিরে এসে 
1? দেখাহবে। 
বিজ্ঞয় কাঞ্জ কর্ম সেরে বাড়ি ফিরছে। 
তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তনুশ্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না একটু 
'্মাগে থেকেই। 
ব্বো ভেবেছে বাগানেই কোথাও রয়েছে। 
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কিন্তু বাগানেও দেখ! মেলেনা তার। খু'জছে এদিক ওদিকে 

হরিপদ চাকর মালীদের নিয়ে খজছে। 

রেব। বলে--বাইরে কোথাও যায়নিতো৷ ? 

গেটে দারোয়ান ডিউটিতে থাকে । সে বলে। 

_-নেহি দিদি, খুকী তো বাহার গেল না। 

বাগানে হঠাৎ ওদিকের গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখা যায়,. 
ফুলের গাছগুলে। মাড়ানো, তন্ুশ্রীর হাতের কাইভস্টার চকলেটের 
প্যাকেটটা ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে, পড়ে আছে এক পাটি জুতো 
এখানে, অন্যটা রয়েছে ওদিকে । | 

পাচীলের কাছে নরম মাটিতে কাদের পায়ের ছাপও রয়েছে, 

রেব! চমকে ওঠে--এসব কি হরিদা ? 

হরিপদও দেখছে। প্রথমে ব্যাপারট! ভাবতেই পারে নি। 
তারপর ধলে হরিপদ-ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না! দিদি । মনে 
হয় কোন ছুট লোকের কাজ। তন্ুপ্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে 
গেছে। 

চমকে গঠে ব্রেবা-সে কি? 

বিজয়ও এসে পড়ে। সেও ঘটনাস্থলে এসে ব্যাপারটা দেখে 
চমকে ওঠে । তনুশ্রীকে কার! জোর করে ধরে নিয়ে গেছে । 

বিজয় বলে--কতক্ষণ দেখিসনি ওকে? 

রেব! জানায়-পাচটা নাগাদ দেখেছিলাম বাগানে-- 

বিজয় বিডউবিড় করে_-ঘণ্টা খানেক আগে। চল, পুলিশকে 
খবরটা দিতে হবে । 

মনে পড়ে ম্ুমিতের কথা । রেবা বলে-_ম্থমিতকে ডাকবে? 

কিন্তু বিজয় জানে স্মিত নেই.। বলে সে। 

--ও নেই 

পুলিশ বিভাগে অন্ত বন্ধুদের খোজ করছে সে হঠাৎ ফোনটা! 
বেজে ওঠে। বিজয় ধরেছে। - 
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মিঃ মালহোত্রার গল শুনে বিজয় বলে। 

এখন আমি ব্যস্ত মিঃ মালহোত্রা 

মালহোত্রা--মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে খুব ঘাবড়ে গেছেন 
দেখছি। 

চমকে ওঠে বিজয়। বলে সে--এ খবর আপনি জানলেন কি 
করে? 

মালহোত্রার কাঠফাট! হাসির শব্দ ভেদে আদে ওদিক থেকে । 
বিজয় অবাক হয়। 

মালহোত্রা বলে-আপনার খবর সব রাখি বিজয় বাবু, হাজার 
হোক আপনি না মানলে ও আমি কিন্তু আপনাকে বন্ধু বলেই 
মানি। 

বিজয় ব্যাকুল হয়ে বলে । 

--কোথায় আছে তম্ুজ্? কেমন আছে জানেন? 

মালহোত্রা বলে--ভাববেন না। ও ভালোই আছে। ওকে 
একটু প্রয়োজনে আমার লোকরা তুলে এনেছে । দেখতে চান ? 
রাত্রি আটটা নাগাদ চলে আন্ুন। ফেরত নিয়েও যেতে পারেন । 
তবে এসব খবর পুলিশকে জানাবেন না, তাহলে তনুশ্রীর বিপদ হয়ে 
যাবে। 

বিজয় তার মেয়েকে নিরাপদে ফেরং চায়। তাই ওসব পুলিশের 
ঝামেলায় সে যেতে চায় না। বলে বিজয়। 

সনানা। ওসব কোন গোলমালই হবে না। 

মালহোত্রা বলে-তাহলে আসন্ন দেখ কি করতে পারি। 

রেবা এঘরে ঢুকে দাদাকে বের হতে দেখে শুধোয়। 

কোন খবর পেলে দাদা তনুর? 

বিজয় রেবাকেও এসব জানাতে চায় না। সবই গোপন রাখতে 
চায়। বিজয় বলে-- দেখি, ছু একজনের কাছে গিয়ে যদি কোন 
সন্ক্যান পাওয়া যায়। কোন ফোন এলে ধরৰি। 
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বিজয় বের হয়ে গেল । 

গোপালবাবু হাসছে ।. মিঃ মালহোত্রা ফোনটা! নামাতে 
মীরচান্দানে বলে- এবার বিজয় বাবুকে কজায় পাওয়া গেছে 
মালহোত্রা্জী। 

গোপাল বাবু বলেন। 

--জার প্যাচট। দিয়েছেন স্তার। বিজয়বাবুর মত মানুষ ও 
একেবারে ক্লিন বোলড আউট হয়ে গেছে। এবার দেখুন বিজয় সাব. 
মাথ। নুইতে পথ পাবে না। 

বাইরে গাড়ির শব্দ হতে ওর! চাইল । 

দুরে গেটে দ্বারোয়ান গাড়ি দেখে ভিতরে আসতে দিয়েছে। 

শহরের বাইরে নদীর!ধারে সুরক্ষিত এই বাগানের মধ্যে মাল- 
হোত্রার বিশেষ কায গুলোই সংঘটিত হয়। বিজয়কে দেখে ওর! 
সাদর অভার্থনা করে। 

--আন্মন। আনুন, বিজয় বাবু। 

বিজয় ছুটে এসেছে ওর মেয়ের জন্তু, একমাত্র মেয়ে আজ এদের 
হাতে । তার মনে এতটুকু শান্তি নাই। 

বিজয় শুধোয়--আমার মেয়ে কোথায়? 

নালহোত্রা বলে--আছে। দেখতে ও পাবেন। বন্ুন। চা 

- না! ওসবের দরকার নাই। মেয়েকে আম্ুন। 

মালহোত্রার ইশারায় কে চলেগেল ভিতরে, একটু পরেই ইনটার 
কম টেলিফোনে একটা গল শোন! যায়। 

মালহোত্রা কি কথ বলে ফোনট। রাখলো । 

বিদ্রয় দেখছে বাড়িটা] । 

ব্রোট বাড়িটাকে অতি আধুনিক ভাবে সাজানো । এয়ার 
কুলার লাগানো হয়েছে--ইনটারকম ফোনও রয়েছে। মেজেতে পুরু 
গালচে পাতা । ওদিকে বেশ বড় মত হল, সাজানো ডায়াস ও 
রয়েছে। 
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পার্টির আয়োজনও কর] হয় এখানে । 

“বিজয় কার ডাকে চাইল-বাব। | বাবা। 

তন্ুত্রী ছুটে মাসে বিজয়কে দেখে । বলে সে। 

--+ওই লোকগুলে। আমাকে ধরে এনেছে বাবা । জোর করে 
বাগান টপকে নিয়ে এল । তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চে] বাবা। 
আমি এখানে আর থাকবো ন1। 

বিজয় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে তাই যাবো মা। তাইতো 
এসেছি । শিং মালছোত্রা! অনেক ধন্যবাদ। ভাহলে আমি চলি। 

বিজয় যাবার উদ্ঠোন করতে মালছোত্রা বলে। 

_-একটা কথা আছে বিজয় সাব? 

বিজয় চাইল। মালহোত্র। ধবলে--মাপনার মেয়েকে আমি 
€দের হাত থেকে ফিরিয়ে দেব শুধু একটা সর্ডে, আপনি আমার 
ছেলে বিকাশকে এবারের মত জামিনে বের করে এনে যে ভাবে হোক 
খালাস করে দেন । 

বিজয় বলে ওঠে কঠিন স্বরে__-না ! আপনাদের কেস আমি 
নেব না। 

মালহোত্রার মুখচোখ কঠিন হয়ে ওঠে। 

ওর ইশারায় ছটো! লোক তনুশ্রীকে ধরে বিজয়ের কাছ থেকে 
টেনে সরিয়ে নেয়! 

কাদছে তনুত্রী_বাবা ! এরা আমাকে মেরে ফে€.ব বাবা। 
বাঁচাও । 

বিজয় দেখছে তার একমাত্র মেয়ে তনুশ্রীকে। তার কাল্নাট! 
বেজয়ের বুকে এসে বাজে । বিজয় বলে ওঠে। 

--মিঃ মালহোত্রা, ওই 'গামার একমাত্র মেয়ে | 

নালহোত্রা! এবার বিঙ্বয়ের সব প্রতিজ্ঞাকে ভাঙ্গার পথ পেয়েছে। 
পিতৃ-্রহ শাসন মানে ন1 এটা জানে সে। তাই মালহোত্র! বলে--- 
ওকে ফে€ৎ পাতেন বিজয়ধাবু, কিন্ত ওই একসত্তে। বিকাশের কেন 
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আপনাকে করতেই হৰে। নাহলে মেয়েকে আর কোনদিনই ফেরৎ 
পাবেন না। নিয়ে যাও ওকে। 

লোকছটে তন্ুঞীকে নিয়ে চলে গেল । তনুঞ্ীর কাতর আতনাদ 
তখন ও শোনা যায়। বিজয়ের মনের সব কাঠিন্ত সেই আতর্ঁনাদে- 
গলে গলে পড়ছে । একটা জমাট পাথরের বুকে কি প্রচণ্ড বিক্ষোরণ 
ঘটিয়েছে ওরা । 

মালহোত্রান্্ী বলে--ভেবে দেখুন। নাহলে 

বিজয় এর সব শপথকে এর৷ চুর্ণ করে দিয়েছে । বলে সে-_ 

_ঠিক আছে মালহোত্রাজী, তাই হবে। তবে একটি সতে? 
মালহোননা, মীরচান্দানি, গোপালবাবুরাই জয়ী হয়েছে । মালহোত্র। 
ওর কথ: শুনে বলে বলুন । 

বিজয় জানায়--আপনার ছেলের কেই করবো, অন্ত কেস নয়। 
মীরগান্দানির ঘাড়ে পুলিশ অফিসার হত্যার সেই কেস ঝুলছে । 
ও ভেবেছিল বিজয়কে এবার হাতে পেয়েছে, তার কেসও লড়বে । 
কিন্তু ওই কথায় হতাশ হয়েছে সে। 

মালহোত্রা জানে কি করেজাল গোটাতে হয়। সে বলে, 
--তাই হবে। কাল জামিনে বিকাশকে ছাড়িয়ে আনুন, মেয়েকে 
সন্ধ্যার সময়ই পেয়ে যাবেন । 

বিজয় অবাক হয়--কাল কেন? কথা দিলাম-- 

মাঁলহোত্রা বলে- আপনার মেয়ের কোন অযতু হবে না। সে তার 
চাচাজীর বাড়িতেই আছে মনে করুন। কাল জামিনে বের হবে, 
কাল বৈকালের পরই বাড়ি ফিরে দেখবেন আপনার মেয়ে এসে 
গেছে। মালহোত্র। কথ৷ দিচ্ছে, এর নড়চড় হবে না বিজয়বাবু। 

বিজয় বলে-__অর্থাৎ ছেলেকে না পেয়ে আমার মেয়েকেও 
ছাড়বেন না? | 

মালহোত্র। বলে- আমি ব্যবসা ।বুঝি বিজয়বাবু। লেন দেন কি 


বাত । 
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বিজয় ভাবছে কথাটা । একটা দিন অপেক্ষা! করতেই হবে। 

মালহোত্রা বলে _পুলিশে খবর টবর দেবেন না, আমাদের কথা 
হুয়ে গেল, ব্যম। 

বিজয় বাধ্য হয়েই সেটা মেনে নিয়ে এবার মামলার কাগজপত্র 
নিয়ে সেছে। কেসটাতে জিততেই হৰে তাকে। তার একমাত্র 
মেয়ের জন্য এতবড় অপরাধীকে খালাস করে আনতে হবে। বিজয় 
মালহোত্রাজীকে বুদ্ধিটা বাতলে দিতে মালহোত্র। কি ভেবে বলে। 
ব্যস। এতো মামুলি কাম। ই হোয়ে যাবে। 


বিক্কাশকে পুলিশ লকৃ্‌আপে রাখা হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার 
নামে । বিকাশ লকআপের ওই পরিবেশে হাপিয়ে উঠেছে । মেজেতে 
একটা ধুলো ভর1 ময়ল। কম্বল দিয়েছে-_শারও ক'জন চোর পকেট- 
মারের সঙ্গে রেখেছে ওকে । 

ওদের একজন বলে বিকাশকে 

_-ক্যাবে! কিকরেছিলি? চোরি না পকেটমারি ? 

বিকাশের পরিচয় ওরা জানে না। এতবড় ঘরের ছেলে সে। 
'মাজ হাজতে আছে। হাসছে একজন চোর । 

_-শ্লাীলবাব কা বেটে? সিগ্রেট হ্যায়? 

বিকাশ চুপ করে থাকে। 

হঠাৎ একট। গুলির শবে রাতের অন্ধকার, স্তদ্ধতা খান্‌ খান্‌ হয়ে 
যায়। করিডরে পুলিশ একজন লোককে ধরেছে রিভলবার সমেত। 
লোকটা হাজতের সামনে এসে চীৎকার করছে--শালা, আমার লাখ 
লাখ রূপেয়ার মাল নে কাটছিলি? আজ তোকেই শেষ করে দেব । 

কনেস্টবল তাকে ধরেছে । অফিসারও এসে পড়ে । লোকটা 
চীৎকার করছে বিকাশকে দেখিয়ে--প্লা। শয়তানের বাচ্চা । ভাবছিস 
আমার মাল নিয়ে পার পেয়ে যাবি? এত সোন। হজম করবি ? 
ঞানলে থেয়ে লিব তোকে । ছেড়ে দিন আমায়। 
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পুলিশ লোকটাকে টেনে হি'চড়ে নিয়ে যায় ওদিকে । লোকটা 
তখনও চীৎকার করছে । 


--আমার মাল নেবে? এতবড় হিল্মৎ। 
পুলিশ অফিমারও অবাক হন, লোকটার কথায়। 
_ওই টেলিভিসন সেট তোমার ! বাইরে থেকে আনছিলে? এত' 
সোন৷ তোমার ? 
লোকটা গর্জায়--নয়তো৷ ওর বাপের? আমাকে চেনে না! 
অফিসার বলে--এর ফল কি জানো? এসব বলছে? 


লোকটা গর্জায়--জানি সাব? ছু' দিন পর ওর পাত্তা পেয়েছি 
ওকে ছাড়বো না। 


আদালতে বিকাশ মালহোত্রার কেস উঠেছে। 

সার। এজলাসে সাড়া পড়ে গেছে । পুলিশও এবার চেষ্টা করছে 
বিকাশের পিছনে আর কোন দল আছে কিনা জানার, ওকে হাতে 
নাতে ধরেছে। শাস্তি হবেই। 

মালহোত্রারাও দলবল নিয়ে এসেছে । মকলেই অবাক হয় 
আজ মালহোত্রার ছেলের কেস লড়ছে প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট 
বিজয় মেন। 

বিজয় সেনই কাঠগড়ায় তুলেছে রাতের সেই লোকটিকে । 
লোকট। তখনও সমানে বলে চলেছে বিকাশকে দেখে । 

আমার মাল নিয়ে ভেগেছিল হুজুর ? 

বিজয় বলে--তোমার ছিল ওই সেটট1? 

লোকটী পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে দেখায়। 

এই দেখুন সাব? ওই সেট আমি গালফ কানফিতে কিনে 
ওখানেই লাইসেন্স করিয়েছি । এই আমার নাঁম জগবন্ধু হালদার । 

আর ও ব্যাটা আনছিল আর একট! দেট। 

ছটে। একই কোম্পানীর, একই মডেলের | ওই ব্যাটার কাগজ, 
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ওই সেটের সঙ্গে ছিল, আমার সেটে কিছু মাল আনছিলাম, 
ও সেট নিয়ে চলে যাচ্ছিল আগেই। 

পুলিশ অফিসার বাধা দেন--ওসৰ মিথ্যা ? 

বিজয় কাগজপত্রগুলে। দেখিয়ে বলে বিচারককে। 

_-ইয়োর অনার। আমার মকেলকে পুলিশ ওই সেট সমেত 
মাল সমেত ধরেছিল এটা সত্য। কিন্ত ইয়োর অনার। ছটো। 
সেট একই মডেলের। ভুলক্রমে আমার মকেল ওই উচ্চবংশজাত 
জল্প বয়সী তরুণ নিজের সেটের বদলে হূর্ভাগযক্রমে এই জগবন্ধ 
হালদারের সেটটা তুলে নিয়ে এই অপরাধের ভাগী হয়েছে । 

মঞ্চেল-এর বংশ পরিচয় শহরের সকলেই জানেন এমন জঘন্য 
কায তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভূলবশত্ঃ সে এই কায 
করেছে। তাছাড়৷ জগবন্ধু হালদার নিজে বারবার ম্বীকৃতি দিয়েছে 
এটা ওর মাল, আদে বিকাশ মালহোত্রার নয়। 

সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে আমার মক্েল নিরীহ, নিরপরাধ 
ওই তরুণকে এই জঘন্য অভিযোগ থেকে মুক্ত করে ওই জগবন্ধু 
হালদারকেই এই স্মাগলিং কেসের আসামী করা হোক । 

সরকারী উকিল গর্জে ওঠে ইয়োর অনার । 

বিজয় আবেদন করে--এই সব কাগজ পত্র থেকে এবং জগবন্ধু 
হালদারের বক্তব্য থেকেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে 
ইয়োর অনার, সরকার পক্ষের সেই যুক্তি নাকচ করার মত কোন 
গ্রমাপই নেই। বিকাশ মালহোত্রা এখানে সম্পূর্ণ নির্ধোষ। তার 
ভুলও প্রমাণিত। 

কিছু করার নেই। জগবন্ধু হালদার নিজে লব দ্বীকার করেছে, 
সেও ওদেশ থেকে একই প্লেনে এসেছে । সুতরাং জজ. সাহেব 
ভাকেই আসামী সাব্যস্ত করে বিকাশকে সবদিক বিবেচন। করে 
বেকস্থুর খালা এর আদেশ দেন। 

খুদীতে ফেটে পড়ে মালহোত্র।। এমন কেস এত সহজে ডিসমিস 
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করিয়ে দিতে পারে একমাত্র বিজয় মেনই। গোপালবাবুর কাগজের 
রিপোর্টার ফটোগ্রাফার ও রেডি ছিল তার। ছবি তুলছে। 

বিজয় ক্লান্ত হয়ে বের হয়ে আসে এজলাস থেকে। 

বারের উকিলরাও এসেছে ধন্তবাদ জানাতে, মালহোত্রাজীও 

খুবই আনন্দিত। বিকাশ বিজয়কে নিয়ে ছবি ভোলায়। 

বিজয়ের এসব ভালো লাগে না। 

ভিড়ের বাইরে এসে মালহোত্রাকে বলে । 

--আপনার কেস জিতিয়ে দিয়েছি । আমার মেয়েকে আজ 
পাবো তে? 

মালহোত্রা, মীরচান্দানি, পেরেরাও রয়েছে । ওর! কি তভাবছে। 
মালহোত্রা বলে--নিশ্চয়ই । বাড়ি গিয়ে দেখবেন আপনার মেয়ে 
বাড়ি পেশীছে গেছে। 

বিজয় তন্ুপ্রীকে ফের পাবে, সেই আশাতেই এতবড় কেসের 
জয়টাকেও মেনে নিতে পারে না । তার কাছেও এট! বিশ্রী বোধহয় | 
এতবড় একটা অন্যায়কে সে নান। কৌশলে আইনের চোখে মিথ্যা 
ৰলে প্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে । নিজের উপরই ভ্বণা বোধহয় । 

কিন্ত ওই শয়তানের দল তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে গিয়ে 


আটকে রেখে তার বিবেক নীতি বোধকে মূল্যবান বস্ত্র হিসাবে কিনে 
নিয়েছে। 


বিজয় বাড়ি ফিরে রেবাকে দেখে শুধোয়_-তনুজ্জী আসেনি ? 

রেবা একটু অবাক হয়। তনুশ্রীর আনসার ব্যপারটা, রেবাকেও 
জানায়নি বিজয়। রেবা বলে--কই আসেনি তো? ওর কোন 
খবর পেলে দাদা? 

বিজয়ের জবাব দেবার মত মানসিক অবস্থা নেই। 

মালহোত্রার ছেলেকে সে নানা কৌশলে আজ খালাস করিয়ে 
এনেছে । তার কথা রেখেছে কিন্তু মালহোত্রা। তার কথ। রাখেনি। 

ওদের বিশ্বাম করে না বিজয়। 
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তাই কি ভেবে রেবার কথার জবাব দেয়-না1। আমি আসছি। 

রেবাও দাদাকে চিস্তান্বিত দেখে তাকে বের হতে দেখে বলে সে। 
আবার কোথায় চললে দাদা? 

বিজয়ের সারা মনে ঝড় উঠেছে। 

বলে সে-আসছি। দেরী হবে না। 


মিঃ মালহোত্রার বাড়িতে আজ থুশির সাড়। পড়েছে । ছোট 
খাটে। পার্টিই বসেছে। মীরচান্দানি, গোপালবাবু, পেরেরা আরও 
হুএকজন বিশ্বস্ত লোকও রয়েছে" । 

মালহোত্রার প্ল্যানট। শুনে গোপালবাবু বলে । 

_দারুণ মতলব করেছেন মিঃ মালহোত্র। । মীরচান্দানিজী, 
মিঃ পেরেরা, মালহোত্রা সাহেব কি আপনাদের না দেখে পারেন? 
দেখবেন এবার সব ব্যবস্থ।ই হয়ে যাবে । 

মীরচান্দানিও খুশী হয়। বলে সে। 

মিঃ মালহোত্রা আপনার এই উপকার কোনদিনই ভুলবে! না । 
হত মাল চান সব আমি এনে দেব। 

-মিঃ পেরেরাও ভরসা পেয়েছে । সে বলে 

-জরুর । আমিও আপনার হয়েই কাজ করবে। মিঃ মালহোত্র। । 

বিজয় সাহেবকে হাতে আনুন। এবার কান্থুন মেরা মুটিমে আ 
যায়েগা। উঃ বিকাশের কেস ক্যায়স। মতলব ভেস্তে দিল! এ গ্রেট 
ম্যান উ বিজয় সাব। 

-হঠাৎ ওই পান ভোজনের আনন্দমুখর জগতে বিজয় সেনকে 
ঢুকতে দেখে ওরা একটু হতচকিত হয়ে ষায়। 

মালহোত্রা দেখছে ওকে । গোপালবাবুর মত জোকের চোখের 
চামড়া নেই। সে পরগাছার জাত। তাই লাজ লঙ্বাও কম। 
গোপালবাবু পরম আত্মীয়ের মত আপ্যায়ণ করে। 

-স-আনুর বিজয় বাবু। আপনার কথাই হচ্ছিল। 

এ গ্রেট ম্যান মশায় আপনি । একেবারে জিনিয়াস। কি 
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কৌশলে এমন পাকা কেসকে কাচালেন, কাগজে ত তাই বলেছি 
একট! স্পেশ্যাল কলম লেখা বাপু । বসুন! একটু গল ভিজিয়ে 
নেন-- 

বিজয় ওর কথার জবাব না দিয়ে সোজা মালহোত্রার কাছে 
এগিয়ে গিয়ে ঈাড়ালো। দেখছে ওকে। 

মীরচান্দানি, পেরেরাও যেন বিজয়ের কঠিন ব্যক্তিত্বের সামনে 
একটু চুপসে গেছে । 

বিজয় শুধোয়-_মিঃ মালহোত্রা, আমার মেয়েকে এখনও ফিবে' 
পাইনি কেন ? 

মিঃ মালহোত্রা বলে-_পাবেন। 

বিজয় একটু কঠিন স্বরে বলে__-আমার কাজ আমি পুরো করেছি! 
আপনি জাপনার কাজ মোটেই করেন নি। তন্ুশ্রীকে এনে দিন! 
ওকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। 

মীরচান্দানি, মালহোত্রাদের মধ্যে চোখা চোখি হয়। 

মীরচান্দানি বলে-_বন্ুন। পাবেন মেয়েকে । 

বিজয় ওদের দিকে না চেয়ে মালহোত্রাকে বলে। 

--কই আনুন তাকে। 

মালহোত্রা এবার স্বমূতি ধরেছে । এতবড় অন্ধকারের ব্যবসার 
কর্ণধার সে! মালহোত্রা কৌশলী, ক্রুর। বলে সে। 

_-মীরচান্দানি আমার বন্ধু, পুলিশ মার্ডারের কেস ঝ,লছে ওর 
নামে, পেরেরার নামে জালিয়াতির কেস আছে । তাদের খালাস: 
করুন, আপনার মেয়েকে পাবেন। 

বিজয় এবার চমকে ওঠে । দেখছে মে ওই শয়তানদের | সেদিন 
মালহোত্রাকে চিনতে পারেনি । আজ তাকে হাতে পেয়ে এইভাকে' 
আটকে ফেলেছে । বিজয় বল্লে। | ৃ 

-কিস্ত একথা ছিল না। আপনার একটা ফেসই করার কথা 
ছিল, তা করেছি। জামার মেয়েকে আমি চাই-- 
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হাসে মালহোত্রা ৷ 

-পাবেন। কিন্তু আমার বন্ধুদেরও বাঁচাতে হবে । 

বিজয় তীক্ষস্বরে বলে--নাহলে আমার মেয়েকে পাবো না? 

মালহোত্রা আনমনে টেবিলে আঙ্গুল দিয়ে টোকা তুলতে থাকে। 
অর্থাৎ তার যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। 

অসহায় রাগে জ্বলছে বিজয়। ইচ্ছা হয় এক একট! শয়তানকে 


মেনিজের হাতে শেষ করতে পারলে খুশী হয়। '্জাইনকে ওব! 
এই ভাবে কিনে নিয়েছে | 


বিজ আজ বেশ জেনেছে এখানে আবেদন নিবেদনও কোন 
ফলই হবে না। তাই বের হয়ে আলছেসে। 

মালহোত্রা বলে-_আগার কথাট। ভেবে দেখবেন বিজয় বাবুঃ 
আর পুলিশে গেলে আমরা তথুনিই খবর পাবো । তারপর আর 
আপনার মেয়েকে কোনদিনই কেউ খঁজ্রে পাবে না। আমাকে 
নিশ্চয়ই চেনেন । তাই বলছি বন্ধুর মত চলুন! আগেকার মতই, 
আবার সব ঠিক হয়ে যাবে । 

বন্ধু! বিজয় সেন জীবনে একটা মন্ত ভুল করেছে এহদিন। 
আজ ও তারই প্রায়শ্চিত্ত করবে সে। ওই শয়তাঁনদের মুখোস সে 
থুলে দেবে তাতে তার যা ক্ষতি হয় হোক। 

বের হয়ে আমে সে। 


রাতে ঘুমও ঠিক হয় না বিজয়ের । 

পত্রী লেখার ছবিটা! যেন আঁঙ্গ বারবার তার দিকে নীরব চাহনি 
মেলে ধিকার দিচ্ছে। 

বিজয় কাপুরুষ, তার স্ত্রীর সম্মানও রাখতে পারে নি। আজও 
ভার উপর এতবড় অন্তায়ের কোন প্রতিকার করতে পারেনি। সেই 
জঘন্ততম অপরাধের আসামীকে খুঁজে বের করতেও পারেনি ! 

তার একমাত্র মেয়েকেও রক্ষা কদ্দতে পারেনি । 
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আজ সেই আদরের তগুণ্রী কোন শয়তানদের হাতে বন্দী হয়ে 
আছে। বাব! হয়ে তার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারেনি। 

বিজয় সেনও আজ সমাজের একটা ধনবান লুঠেরাদের হাতে যেল 
বন্দী হয়ে পড়েছে। শয়তানের! তাকেও আজ ওদের হাতের মুঠোয় 
বন্দী করে তাকে দিয়ে ওদের সব অন্ঠায়ের আইনতঃ সমর্থন চায়। 

সকালে বাগানের সামনে বারান্দায় বসে আছে বিজয়। আজকের 
দিন শুরু হয়েছে । আলে জাগে, পাখীর ডাক শোনা যায়। বিজয়ের 
কাছে এসবের সব সাড়াই আজ হারিয়ে গেছে। 

হঠাৎ কার গাড়ির শব্দ শুনে চাইস। 

স্মিত নামছে গাড়ি থেকে । ওর হাতে একট খৰরের কাগজ । 

স্মিত কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে ক'দিন পর দিল্লী থেকে ফিরেছে। 

রাত হয়ে গেছল, কাল আমতে পারেনি । 

ল্বমিত আজ সকালের কাগজেই মিঃ মালহোত্রার ছেলে 
(বকাশের গোল্ড স্মাগলিং কেসটাকে এভাবে ফেসে যেতে দেখে 
চমকে ওঠে। হাতে নাতে ধরেও পুলিশ তাকে সাজা দেওয়াতে 
পারেনি, তাকে আদালত প্রমাণ অভাবে বেকম্ুর খালাস করে 
দিয়েছে। 

আরও চমকে ওঠে সুমিত এই কেস করেছে বিজয় সেনই। 
বিজয়দ হঠাৎ আবার মালহোত্রাদের দলেই ফিরে গেছে একথাটা 
ভাবতেও পারে ন। স্ুমিত। 

তার সব ধারণ] গুলে। বদলে গেছে বিজয়দার সন্বন্ধে। ওই 
কাগজে বিজয় আর বিকাশের ছবিও ছাপা হয়েছে । শহরের অন্যতম 
সৎ, অভিজাত পরিবারের সুনাম বিপন্ন করার চেষ্টার কথাও বল! 
হয়েছে তাতে । 

স্মিত তাই সকালেই কাগজখান৷ হাতেকরে ছুটে এসেছে। 
বিজয় ওসব জানে না। সে বরং খুশিই হয়েছে সুমিতকে দেখে। 
বজে বিজয়--বসো। 


স্ুমিতের মনের বিক্ষোভট। এবার ফেটে পড়ে। 

বলে সে--বসতে আসিনি বিজয়দা। কি করে? কেন আবার 
ওই শয়তানদের দলে ফিরে গেলেন ? আবার ওদের হয়ে এতবড় 
অপরাধীকে ছাড়িয়ে আনলেন ভাবতে পারছি না বিজয়দা। 

টাকা! টাকার লোভে শেষ অবধি ওদের কাছে নিজের ন্যায় 
নীতি-বিবেক বিক্রী করলেন 1 ছিঃ ছিঃ 

বিজয় অবাক হয়ে গেছে। বলে সে-একি বলছে সুমিত ? 
জানায় ন্মিত--ঠিকই বলছি । আপনাকেই বড় দাদার মত সম্মান 
করতাম, আজ দেখছি আপনি তার ও অযোগ্য । 

বিজয় যেন বলার চেষ্টা করে। 

_ বিশ্বাস কর সুমিত, এছাড়া আমার পথ ছিল না। 

স্মিতের কণ্ঠে হুঃখ, বেদন ঘুণার সুর । বলে সে। 

_-আমার সব ধারণা, সম্মানকে আজ ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। 
এত লোভী, নীচ আপনি তা জানতাম না। দেখুন আজ ওদেল 
কাগজে কত জয়গান করেছে আপনার । তাই নিয়েই খুশী থাকুন' 
আমি চললাম । 

বিজয় ওকে বলার চেষ্টা করে। 

-শশোন, শোন স্থমিত। তোমাকে কিছু বলার আছে। 

স্মিতের ওসব শোনার মত মানসিক অবস্থা নেই। বলে সে। 

--আপনার বলার আর কিছু থাকতে পারে না। যা করার 
তাই করেছেন। আর সেটাকে সমর্থন করি না বলেই আমি চলে 
যাচ্ছি। 

বিজয়ের কোন কথাতেই কান না দিয়ে বের হয়ে গেল সুমিত। 
অসহায়, অপম।নিত বিজয় ওকে কি বলার চেষ্টা করেও পারলো"ন। ৷ 

বের হয়ে গেছে সুমিত। 

বিজয় এদ্িকের বারান্দায় চুপ করে দাড়িয়ে আছে। 

আজ এই অপমানই তার প্রাপ্য। সব হারিয়ে ৫গছে তার, 
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স্ত্রী, কন্ত। মান সম্মান সব। তার সবকিছু ওই শয়তানের দল নিঃশেষে 
কেড়ে নিয়েছে। 
_ রেব। চা এর কাপট। নিয়ে নামছে। 
স্থমিতের গলাও শুনছে। দে দেখেছে উপর থেকে সুমিত 
দাদাকে কি বলে বের হয়ে গেল। 
রেবা সিড়ি থেকে নেমে টেবিলে চা এর পটটা রাখতে এসেই 
থমকে দাড়ালো । তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে আজকের 
খবরের কাগজে প্রকাশিত বিকাশের সেই বড় ছবিট!। 
রেবার সার। মনে ঝড় ওঠে। 
তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই ঝড়ের রাতের ঘটনাটা, 
একট নিষ্ঠুর দৈত্য তাদের পিছনে তাড়া করেছে, মেঘের গর্জনে 
বিছ্যতের ঝলকে দেখা যায় তাকে! এগিয়ে আসছে সেই শয়তান। 
এবার ধরে ফেলবে তাকে! কাপছে রেবা, হুচোখে ফুটে উঠেছে 
জমাট ভয়ের ছায়া। চীৎকার করে সে। 
-না,না! বাচাও। বাঁচাও! 
চমকে ওঠে বিজয় । 
রেবার চোখে যুখে আতঙ্কের ছায়া । বিজয় চমকে ওঠে। 
--রেব! ! 
রেবার ভীতিবিহ্বল প্রকম্প দেহটাকে ধরে ফেলে বিজয়। 
রেবা ওই বিকাশের ছবিটাকে দেখিয়ে চীৎকার করে। 
_-ওই ! ওই সেই শয়তান দাদা। ওই শয়তানই সেই রাতে 
বৌদিকে খুন করেছিল । ওই ওইট]! 
চমকে ওঠে বিজয়। তার চোখের সামনে বিকাশের মুখখানা 
ভেসে ওঠে । ওই সেই শয়তান যে তার স্ত্রীকে শেষ করেছে । আর 
বিজয়কে জোর করে খরা বাধ্য করিয়েছে কালও তাকে জেল থেকে 
বের করে আনতে । 
তার স্ত্রী অত্যাচারীকে মে এতদিন খু'জেছে, কোথাও পায়নি । 
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"আজ বিজয় বুঝতে পারে এসবই জানতে। মালহোত্রার দল। তাই 
"ভারা বিজয়কে সেই অপরাধীকে ধরতে কোন সাহাধ্যই করেনি । 
উল্টে তার তদন্তকে বানচাল করে দিয়েছে। 
আর আইনত; বিকাশকে কোন সাজাই দেওয়। সম্ভব নয় লেখাকে 
“হৃত্যার অপরাধে । ওর! সব প্রমাণও 'লোপ করেছে। 
রেব। দেখেছে দাদাকে । 


দাদার মুখ চোখে ফুটে উঠেছে কি উত্তেজনার ছায়।। 

_দাদা। রেবা নিজের মানসিক অবস্থাট। কিছুটা সামলে 
দনয়ে বিজয়কে ডাকছে । 

বিজ্য়ু কি ভাবছিল বোনের ডাকে চাইল। 

বলে সে--নারে। আমি ঠিক আছি। 

রেবা বলে--ওই শয়তানকে সাজা দেওয়। দরকার ! 

তা জানে বিজয়। কিন্ত কোন আইন ওদের সাজ দিতে পারবে না । 

সে কথা রেবাকে বোঝানে। যাবে না। 

তাই বিজয় বলে--দেখছি এবার । 

রেবা বলে--তনুশ্্রাও কোথায় হারিয়ে গেল, বৌদিকে চরম 
“ক্মপমানে ওরা মেরেছে । এসবের বিচার হবে না? 

বিজয়ও ভেবেছে । 

আইনকে ওর! কিনে নিলেও বিজয় আজ ওদের ছাড়বে না। 

বলে সে-হবে। হবে রেবা। ওদের সকলেরই বিচার হৰে। 
শক্তিও হবে! ওর! কেউ পার পাবে না। 


বিজয় কোর্ট থেকে ফিরে বৈকালে নিজের ঘরে উত্তেজিত ভাবে 
পায়চারী করছে। সার1 দেহ মনে নিবিড় উত্তেজনা ।  স্থমিতও 
আর আসেনি। 

তাকে ভূঙ্গ বুঝেই চলে গেছে । বিজয়েরও কাউকে দরকার নেই। 
মে আজ তার সবকিছুর মীমাংস। নিজেই করবে। 
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তাকে যে যা বোঝে বুঝুক, তাতে কিছু মাত্র যায় আসে না! | 
তার জন্যই তৈরী হয় বিজয়। 

রেবার কাছে তমুণ্রীর হারানোর ব্যাপারট। ও বেদনাদায়ক হয়ে 
উঠেছে । এ বাড়িতে যেন অভিশাপ লেগেছে একটার পর একট ॥ 
সব হারিয়ে যাচ্ছে। 

রেবা বিজয়কে কথাটা বলতে বিজয় বলে অসহায়ের মত আমি, 
খুজছিলাম ওমুগ্রীকে, কিন্তু সঠিক কোন খবরই পাচ্ছিনা । . 

কিন্তু এবার পেয়েছি 

-তবে পুলিশকে জানাও নি কেন দাদ? 

রেবার কথায় বিজয় বলে--পুলিশকে জানাতে পারিনি । 

ওই শয়তানের দল আমাকে শাসিয়েছিল তাহলে মেয়েকে আর 
জ্যান্ত ফিরে পাবেন না। 

ওদের চাপে পড়ে ওই জানোয়ার যে আমার চরম সর্বনাশ 
করেছে তাকেই আবার জেল থেকে বাচাতে হয়েছে। তবু ওরা! 
তম্থুকে ছেড়ে দেয়নি । 

বলে ওদের সব কেস লড়তে হবে- জিততে হবে। তবে ছাড়বে 
তনুকে । 

রেবা শুনে চমকে ওঠে । বলে সে। 

-তারপর ও ফেরৎ দেবে কি না তনুকে তার কি স্থিরতা 
আছেদাদা? 

--তা ও নেই। বিজয় আজ অসহায় রাগে ফুলছে। 

রেবা বলে-_এখনও চুপ করে থাকবে? পুলিশকে জানাতে ন! 
চাও, সুমিতকে তবু বলতে পারবে । সেতো এসেছিল । 

অসহায় কণ্ঠে বলে বিজয়। 

--তাকে কি বলবো 1 মে উল্টে কোন কথা না শুনে আমাকে 
মালহোত্রাদের কেনা গোলামই বলে গেল। তুল বুঝে গেল। 

»-তাই নাকি? রেবা অবাক হয়। 
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বিজয় বলে তার কোনও দোষ নেই রেবা। সব দোষ আমারই, 
দুল আমিই করেছি। 

রেব। বলে--তাই তন্ুত্রী ওই ভাবে বন্দী হয়ে থাকৰে ? এ হয়না 
দাদা । তৃমি কিছু না করতে পারো আমিই সুমিতকে সব বলে এর 
ব্যবস্থা করবে৷ । 

বিজয় কি ভাবছে। রেবা আজ আর চুপ করে থাকবে না। 
সে বলে--আামি দেখছি দাঁদা। 

বিজয় এর সামনে আজ কোন পথ নেই। সব ভাবৰার ক্ষম তাও 
যেন হারিয়ে গেছে কি কঠিন আঘাতে । আইন এখানে সাহায্য 
করেনি, মানুষের সাহাষ্যের হাত ও ওদের স্থরক্ষিত প্রাসাদে 
পৌছবে না! টাকার ও অভাব নেই। 

বাধ্য হয়েই ওদের কাছে নিজের ম্যায় নীতি বিবেককেও বিক্রী 
করে ওদের গোলাম হয়েই ওদের সব অন্তায়কে সমর্থন করে 
যেতে হবে। 

বিজয়ের মনে হয় কি প্রচগ্ড বিস্ফোরণে সে ফেটে পড়ে ওদের 
গজদন্ত মিনারকে চুরমার করে দেবে । 

হঠাৎ মিঃ মালঙ্রোত্রাকে ঢুকতে দেখে চাইল বিঞয়। মিঃ মাল- 
হোত্রা) মীরচান্দানি এসেছে তার কাছে। 

--নমস্কার বিজয় সাব! 

বিজয় চাইল ওদের দিকে । আজ ওদের সে অন্তর দিয়ে ঘ্বণা 
করে। বিজয় শুধোয়-_কি ব্যাপার ? 

হাঁসছে মালহোত্রাজী, বলে সে। 

_-মাজ আমার স্ুুপুত্র বিকাশের জন্মদিন। আপনার চেষ্টাতেই 
সে ওই বিপদ থেকে খালাস পেয়েছে । তাই খুশিতে পারি থে। 
করেছি। আমার বন্ধু বান্ধবরাও আসবেন । আর আপনি আমাদের 
থুব কাছের মানুষ । তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি দয়া করে 
যান আপনার মেয়ের সঙ্গে ও দেখা হবে। আর আমরা ও খুশি হবে । 
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বিজয় দেখছে ওই শয়তানদের | 

ওর! ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করে নিজেদের স্বার্থে মানুষকে খুন 
করতে পারে। তার মেয়েকে আটকে রেখে উৎসব করছে,' জন্মদিন 
পালন করছে সেই জানোয়ারটার, যে বিজয়ের সোনার সংসার 
তছনছ করেছে । 

আর তার জন্মদিনের উৎসবে গিয়ে বিজয়কেই তাকে শুভেচ্ছা 
জানাতে হবে। 

মালহোত্রা বলে--তাহলে আজ সন্ধ্যায় দেখা হচ্ছে ওই বাগান 
বাড়িতে । আসবেন কিন্ত বিকাশকে আশীবাদ করতে । 

বিজয় বলে--ঠিক আছে। 


ওর] চলে গেছে। 
“ণজয় ভাবছে কথাটা । একসঙ্গে ওদের চক্রের মাথা গুলোকে 


পাবে আজ, পাবে বিকাশকে ও। বাক এতদিন ধরে খু'ঁজেছে বিজয়। 

কোন আইন ওদের ধরতে পারেনি । ওদের প্রতিপত্তি জন্য । 

কনস্ত আইনের উর্দেও মানবিকতার অস্তিত্ব রয়ে গেছে। বিজয় 
আজ সেই জন্য এতবড় অন্ঠায় অবিচারের জবাব দেবেই। নিজের 
আজ সব গেছে। 

বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা সহা করার চেয়ে প্রতিবাদের মানবিক- 
তাকেই বিজয় আজ বড় বলে দেখে। লেখার আত্ম। সখী হবে, 
শাস্তি পাবে। 

বিজয় তাই যাবে ওখানে, তার উপর সব অন্যায়, অবিচারের, 
জবাবই দেবে। 

আজ এর শেষ করতে চায় বিজয়। 

তাই মনে মনে সে ইতিকর্তব্য স্থির করেই ফেলেছে। 

রেবাকে দেখে স্মিত একটু অবাক হয়। 


বৈকালের আগেই বাড়ি ফিরেছে সুমিত। মীন! বলে। 
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--রেবা তোমার জন্য) কখন থেকে বসে আছে। 

স্মিত আজ ও বাড়ির সঙ্গে যেন সব সম্পর্ক ছেদই করেছে। 
তাই বলে--ও কেন এসেছে? 

মীন! শোনায়-তুমি ক'দিন ধাইরে ছিলে, ওদের বাড়ির 
বিপদের কথা জানো না। 

স্মিত শোনায়--সকালে গেছঙ্গীম, তখন-- 

রেবা বলে-_তখন তোমার কিছু কথা শোনার মত অবস্থাও ছিল 
না, দাদাক্চেই যা তা বলে এসেছে।। কিন্তু কেন দাদাকে ওই কাজ 
করতে হয়েছে ভাত শোননি। এক তফা রায় দিংয়ই চলে এলে । 

স্রমিত চাহল। 

লেলা” চোখে জল নামে । বঙ্রেসে। 

গাল তিন দিন ধরে তনুণ্রীকে কার আমাদের বাগান থেকে 
জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় আটকে রেখেছে। 

সেকি! সুমিত অবাক হয়' বলেসে। 

--প্ুলিশকে খবর দাও নি? 

রেবা বলে-তারা শাসিয়েছিল যে তনুশ্রীকে আর জ্যান্ত, 
পাওয়। যাবে না কোনদিনই | ওই মাঁলহোত্রার ছেলের কেস করার 
ঈন্য ওরাই তনুকে পরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে, নাহলে ওকে 
'মরে ফেন্গবে। তাই একমাত্র মেয়েকে বাচাবার জন্ম দাদাকে এই 
চাজ করতে হয়েছিন। 

সুমিত এতক্ষণে বুঝতে পারে ব্যাপারটা । এতবড় বিপদে 
বজয়দাকে সাহাষ্য ন1! করে সে উল্টে তাকে যা তা বলে এসেছে। 
রম অপবাদ দিয়েছে। 

নিজেরই খারাপ লাগে স্ুমিতের । বলে সে। 

--তাহলে এখনও মালহোত্র! তনুকে ফেরৎ দেয় নি কেন? ার 
চাষ তো হয়ে গেছে । 

রেবা বলে--ওতেও খুশী নয় ওরা । তনুকে আটকে রেখে দাদাকে 
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দিয়ে ওদের দলের ' সব কৈসই করাতে চায়। নাহলে তনুকে তারা 
ছাড়বে ন। 

_ সেকি! চমকে ওঠে স্থুমিত। 

বলে সে- কোথায় রেখেছে তাকে? 

রেবা বলে--এর বেশী কিছু জানি না সুমিত। একবার চল! 

আমার খুব ভয় করছে স্ুমিত। 

ওই খবরটা! শোনার পর থেকে দাদাও বদলে গেছে। 

-কোন খবর ? শুধোয় স্থমিত। 

রেব। এবার চরম কথাটা জানায় । বলে সে। 

__বৌদিকে কে খুন করেছিল জানো ? 

স্থমিত চাইল । রেবা বলে--ওই মালহোত্রার ছেলে বিকাশই।, 
আমি স্পষ্ট চিনেছি তাকে । কপালে কাটার দাগ। ওই শয়তানই 
সেই রাতে গাড়ি থেকে নেমে আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। 

--সেকি 1! অবাক হয় সুমিত। 

আজ বেশ বুঝেছে সমাজের, মানুষের ওই শব্ররা কিভাবে 
তাদের জাল ছড়িয়ে রেখেছে । ওদের গায়ে হাত লাগবে না, ওর! 
সকলের সব লুটে নেবে। 

বিজয়দার উপরই ঘটেছে এত জন্তায় অবিচার কোন আইন 
তাকে সাহায্য করতে পারবে না। লেখা বৌদির খুনীরও শাস্তি 
হবে না কোন দিনই । 

রেব1 কি ভাবছে। 

স্মিত বলে--চলো। বিজয়দাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে 
যদি ওদের কোন খোজ খবর মেলে। পুলিশ ফোর্স নিয়েই চড়াও 
হবো তাহলে । 

রেবা বলে-ব। ভালো বোঝে করো সুমিত। আমার মাথায় 
আর কিছু আসছে না। 
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বিজয় সুমিতকে জাতে দেখে ঢাইল। 
বলে সে--আরও কিছু বলবে নাকি? 


স্মিত অপরাধীর মত বলে--দোষ আমারই বিজয়দা, তখন 
কোন কথাই শুনিনি । আপনার উপর এমনি ভাবে অত্যাচার করেছে 


ওর! তাও জানতাম না। আমায় মাপ করুন দাদা। 
বিজয় দেখছে ওকে । 


বলে সে-হ্]। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই 
হল সুমিত। আমাকে ভূল বুঝলেও রেবাকে ভুল বুঝোনা । 
দেখো। 


বিজয় এর মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে । 
আজ সে তৈরী হয়েই যাবে । 


কোথায় যাচ্ছেন? 
বিজয় হাসলো । বলে সে--জবাব দিতে। 


ওকে 


স্মিত শুধোয়। 


মালহোত্রার ছেলের 
জন্মদিন পার্টি, খুব ধুমধাম হবে। তাকে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি । 
অবাক হয় স্ুমিত। বলেনসে 

--ওই শয়তান যে আপনার এতবড় সবনাশ করেছে, লেখ! 


বৌদিকে চরম অপমান বরে হত্যা করেছে তাকে আশীর্বাদ করতে 
যাবেন? বিজয় হাসলো । 


বলে সে-হ্যা। চলি সুমিত 
সুমিত তবু প্রশ্ন করে-কোথায় যাচ্ছেন? 
বিজয় জানায়--বল্লাম তো! ওর জন্মদিনের পার্টিতে । মিঃ 
মালছোত্রার নদীর ধারের বাগানে । চলি রেবা। 
স্থমিত অবাক হয়। 
বিজয় বের হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। 


রেবা বলে--নুমিত, দাদাকে যেতে দিওনা । আমার ভয় 
করছে সুমিত! ওকে থামাও | 


ভতক্ষণে বিজয় বের হয়ে গেছে। 
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স্থমিতের ব্যাপারটা ভালো লাগে না। একটা রহস্যজনক 
ব্যাপারই বোধ হয় তার কাছে। 
স্থমিত বলে - আমি দেখছি রেবা। আমিও যাচ্ছি সেখানে। 


মালহোত্রার বাগান বাড়িটাকে আজ সাজানো হয়েছে । আলো 
জ্বলছে, রং বেরং-এর আলো ৷ গাড়িতে করে ওই অন্ধকারের রাজ্যের 
তাবড় সত্রাটরা একে একে আসছে। মালহোত্রা, মীরচান্দানি, 
পেরেরা সকলেই রয়েছে । 

হলঘরটাকে সাজানো হয়েছে। ভায়ামেও আলোর বাহার । 
টেবিলের উপর রয়েছে জন্মদিনের দামী কেক, ফুলের ভূশ। কাঠের 
বাণিশকরা মেঝেতে অতিথিদের বসা জায়গা! । বিদেশী বাজনার মু 
স্বর উঠছে। সারা হলঘরে আনন্দনুখর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। 

মালহোত্রা অতিথি সৎকারের কোন ক্রটি রাখেনি । দামী স্কচের 
ফোয়ারা চলেছে। 

বিজয়কে দেখে প্রথমে একটু অবাক হয় ওরা । 

গোপালবাঁবু চাপা স্বরে বলে-আরে এসেছে দেখছি ব্যাটা । 
টাকার লোভ তো ব্যাট! ঠিক আসবে মালহোত্রাজী । 

মালহোত্রা খুশি হবাব ভান করে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে। 

--আন্ুন বিজয়- সাব। খুব খুশী হয়ছি। আরে বিকাশ 
বেট৷ চাচাজীকে নমস্ভতে কর। ” 

বিকাশও এসে নমস্কার করে বিজয়কে । 

--বসসুন। 

বিজয় দেখছে ডায়াসের ওই মুন্তিদের | 

উৎসব এর প্রথমে হাততালি, আনন্দধ্বনির মধ্যে জন্মদিনের 
কেট কাটছে বিজয় । বাতি জ্বলছে। 
_. ডায়াদে মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি, পেরেরার দলও রয়েছে, 
ডায়াসে খদে মহারাজার পৌঁজে সিংহাসনে বসেছে বিকাশ, 
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অতিথিদের অনেকে সেখানে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, উপহারও 
দিচ্ছে। 

বিজয়ও এবার ধীর পায়ে উঠে গিয়ে বিকাশের হাতে তুলে দেয় 
সুদৃশ্য একটা প্যাকেট । 

মালহোত্রা রমিকত1 করে- চাচাঁজী তোর জন্য বহুত কিম্মৎদার 
খিলোওন! নিয়ে এসেছে বেট] । 

বিকাশ ও হানছে। প্যাকেট 1 খুলতেই ওর মুখের হাসি 
মিশিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাহাড়ী পথে সেই 
ঝড় জঙ্গের রাত্রির দৃশ্যটা । অসহায় একটি মেয়ের চরম সর্বনাশ 
করে সে তার টটি টিপে হত্যা করে ছিল। 

আজ এতদিন পর এই উৎসবমুখর দ্রিনে সেই ছবিটাকে আজ 
উপহার দিয়েছে বিজয়বাবুই । ওর স্ত্রী লেখার সেই হতার পরের 
ছবি। | 
বিকাশ আর্তকণে চীৎকার করে ওঠে-না । না। আমি কিছু 
জানিনা । না-- 

এগিয়ে আসে মালহোত্রা। ওই নিষ্ঠুর হত্যার ছবি ট। দেখে 
চটে ওঠে সে। তীক্ষু কে বলে। 


আজ জন্মদিনে এসব কি বিশ্রী কাণ্ডের, ছবি এনেছেন বিজয় 
বাবু? এর মানে কি? 

বিজয় বলে-মানেটা আপনিও জানেন । বিকাশ ওজানে। 
আর এতদিন পর আমি ও জেনেছি । আমার স্ত্রীকে চরম অপমান 
করার পর ওই জানোয়ার তাকে খুন করেছিল । 

মিথ্যা কথ! । গর্জে ওঠে মালহোত্রা। বলেসে। 

__তাঁহলে কোর্টে যান। আইন আছে-- 

বিজয় বলে--আাইনকে-ন্যায়নীতিকে আপনার! অনেকদিন 
আগেই কিনে নিয়ে তার মুখ বন্ধ করেছেন, চোখ বন্ধ করেছেন । 

কিন্তু তবু সত্যকে লুকোতে "পারেন নি। তা৷ একদিন তুর্ষের 
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আজে র মত জেগে উঠেছে। আজ তাই এসেছি আমি, আইন যা 
পারেনি, আমি তাই করে যাবো। 

--বিজয় সাব! কোথায় এ সব কথা বলছেন জানেন-- 

মালহোত্রা শোনায়- জিন্দা ফিরতে পারবেন না, আপনাকে-_ 

পেরের পিস্তলটা হাতে আনবার আগেই বিজয় কোটের নীচে 
থেকে তার রিভজ্বার বরে ক্র বিকাস্দের সামনে ধরে গর্জে ওঠে 
কেউ ন্ডলে বিকাশের শন্মদিন মৃত্যুদিনে পরিণত হবে এখুনিই। 
আপনিও বাদ যাবেন না। হু"সিবার মীরচান্দানি, অমিতকে 
খুন করে এমনও আইনের ফাকে বেচে আছেন। আজ আর 
বাঁচবেন না । 

ওর! চুপ করে গেছে। ভয়ে কাপছে বিকাশ। 

বিজয় বজে- আচার মেয়েকে আমুন। এৎনিই নাহলে আপনার 
ছেলেকেও এখনিই শেষ করবো । 

স্তরূতা নেমেছে হলঘরে। মালহোত্রার ইশারায় একজন 
দৌড়লো বিজয়বাবুর মেয়েকে আনতে । অজ বিজয়বাবু যে এমনি 
মরীয়া হয়ে আঙ্গৰে এখানে তা বোঝেনি। 

তনুশ্রীকে আনতে বিজয় এবার বের হয়ে গাড়ির দ্িকে যাবার 
পথ সাজছে । চারিদিকে হিংজ্র জানোয়ারেয় দল যেন ওত পেতে 
আছে। 

বিজয় তনুশ্রীকে নিয়ে চলেছে বিকাশকে ও ছাড়েনি । 

হিভজ্তবারের নলের মুখে ওকে রেখে সাবধানে চলেছে গাড়ির 
দিকে । বিকাশকে ও সে ছাড়বে না। 

ওকে নিয়ে যাবে থানায়। তারপর তার হত্যার কেস-এর 
নোতুন করে বিচার সুর করাবে । : 

জানে হিজয়, বিকাশকে ছেড়ে গেলে ওই মালহোত্রা আবার 
তাকে কোন ভাবে বিদেশে পাঠিয়ে দেবে। তাই এই সুযোগ 
ছাড়বে না সে। | 
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মালহোত্রার সামনে দিয়ে তারই সুরক্ষিত আশ্রয় থেকে তুলে 
বিকাশকে নিয়ে যাচ্ছে ব্জিয়বাবু, তার মেয়েকেও ছিনিয়ে চলেছে 
তাদের হাত থেকে । 

এ তাদের পক্ষে হুঃসহ ভভ্ডা আর অপমানের ব্যাপার। 

মীরচ'ন্দানি হঠৎ সুযোগ পেয়েই রিভলবার থেকে গুলি 
ছুড়েছে) ব্জিঠ়ের দিকে । ব্জিয় কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়েছে, 
আবার রিভলবার তাক করতে দেখে এবার বি্জয়ও গুলি 
চালিয়েছে, ছিটকে পড়ে মীরচান্দানি, মালহোত্রাও রিভলবার বের 
করে তার আগেই বিজয়ের গুলিতে সেও ছিটকে পড়ে। 

তম্ুগ্রীকে দেওয়ানের ওদিকে সরিয়ে দিয়েছে) বিকাশ ও এই 
সুযোগে পালাবার চেষ্টা করতেই বিজয়ের গুলিতে তার ধাবমান 
দেহট। ছিটকে পড়ে কয়েকট। বুলেটের ঘায়ে। 

এরাও গুলি চালাচ্ছে। 

কোণঠাসা করে এনেছে বিজয়কে । 

সারা হলে টেবিল চেয়ার কাত হয়ে পড়েছে। ভীত ত্রস্ত 
অতিথিরা পালাচ্ছে প্রাণ ভয়ে। পেরের। ও দলবল নিয়ে গুলি 
চালাচ্ছে, আলোট। নিভে গেছে। ঝন ঝন শবে একটা ঝাড়বাতি 
পড়ে চুরমার হয়ে গেল। 

বিজয় তন্থুকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছে। 

হঠাৎ স্মিত ততক্ষণে দলবল নিয়ে এসে পড়ে। 

পুলিশ ! 

সার। হলে আতঙ্কের ছায়। নামে । 

পুলিশ এসে ওদের ঘিরে ফেলে এবার দলের বাকী নেগাদের ও 
এ্যারেক্ট করে। 

বিজয়কে দেখে অবাক হয় স্ুমিত। 

রক্তাক্ত দেহ। হাফাচ্ছে বিজয় কি উত্তেজনায় । 'রিভলবারট! 
ভখনও হাতে রয়েছে। 
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স্মিত বলে- একি করেছেন বিজয়দ1! 1? আপনি নিজে এইসব 
করেছেন? | 

বিজয় বলে-হ্যা। স্মিত ! 

আইন ওদের ধরতে ও পারে নি এতদিন। ওর! আইনকে ফাকি 
দিয়ে বের হয়ে যেতো । তাই বাধ্য হয়েই এই কায করতে হয়েছে । 

স্মিত অবাক হয়-_কিস্ত আইনের চোখে আপনিও অপরাধী | 

বিজয় হাসল। বলে নে। 

_৩া জানি স্থমিত। তাই সবদোষ স্বীকার করে পুলিশের 
হাতে আমি ধর। দিতে এসেছি । আমাকে 'গ্যারেষ্ট হরো। 

আদালতে সেদিন লোক ধরে না। 

এমন কেস সাধারণতঃ ঘটে না। এতবড় একজন পক্রমিম্তাল 
এডভোকেট যে এতদিন ওই অন্ধকারের সম্রাটদের সাহায্য করে 
এসেছে, সে শেষ অবধি এমনি কায করবে তা কেউ ভাবেনি । 

আসামীর কাঠগড়ায় ধ্রাডিয়েছে আজ বিজয় সেন। এতদিন 
যে আদালতে দাড়িয়ে আইনের ফাক দিয়ে বু খুনী, ম্মাগলার, 
জঘন্য পাপীদের মুক্ত করেছে আজ সে দ্রাড়িয়েছে আসামীর 
কাঠগড়ায় । 

বিজয় বলে-ইওর অনার । আমার স্ত্রীর উপর পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকে আমি হত্যা করেছি, আমার বন্ধুর 
হত্যাকারী ওই মীরচান্দানিকেও আমি হত্য। করেছি, হত্য। করেছি 
€ই অন্ধকারের সাম্রাজ্যের শাহানশাহ প্রকাঁশ মালহোত্রাকে । 

ওদের আসল পরিচয় আমি জানি। 

আইন কোনদিন ওদের গায়ে হাত দিতে পারেনি, পারতো না। 
ওরা আইনের ফাঁক দিয়ে চিরকাল বের হয়ে .গেছে। আইনকে তার! 
কিনে নিয়েছে । আমিও ওদের কেনা গোলাম হতে বাধ্য হয়ে- 
ছিলাম । 

ওর! দেশের শত্রু, মানবিকতার শক্র। এমন কোন পথ নেই 
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যা দিয়ে ওদের আটকানে। যেতে। | তাই বাধ্য হয়েই ওই মানবিকতার 
শক্রদের শেষ করেছি। আইনের চোখে আমি অপরাধী । 

তাই আত্মসমর্পণ করেছি। যে শাস্তি দেবেন মেনে নোব। 

তবু মুক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাবো, সমাজের এই শত্রুদের শেষ 
করার জন্য নোতুন করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 

যাতে সাধারণ মানুষ শাস্তিতে থাকতে পারে, ওদের টাকা যেন 
সেই আইনকে, সেই সমাজকে, সেই মানুষদের কিনে নিয়ে সমাজের 
বুকে অন্ধকারের রাজব গ্রতিষ্ঠ। না করে। আমার এই প্রার্থনার 
আওয়াজ যেন যথাস্থানে পৌছায়, বিফল না হয়। যারা জাইনের 
রক্ষক তাদের কাছে এই আমার আবেদন । 

সার আদালতে স্তব্ধতা নামে। 

অগণিত মানুষের মনে এই একটি বণম্বর যেন ধ্বনি প্রতিধ্বনি 
তোলে ব্যাকুল সেই!গাবেদন নিয়ে। 


